ভাষাত্বত্ব 4 অধীযরুযার চ্টোপাধ্যা' 


প্রকাশক | রেঙ্কুকা সাহা ২* কেশবসেন সীট . কলকাতা ৭***০৯ 
মুদ্রাকর ॥ নিউ মণ্ডল প্রিষ্টার্ 9/১ই বিভন রো কলিকাতা ১**০*৬ 


সম্প্পান্তিল শচমাটিককক রাহ্কিকর ও 
আযধ্দীলাক সম্যেবাদ্ষশী স্মজ্ষে ব্যবস্হা 
হর্াতিষ্ঠা করার অন্ত বান ঠবশ্বব্যাপিশ 
জত্গ্রা। কলছেছেনে হ্যাছেকে উহস্ছফেস্শে 


প্রকাশকাল ॥ ভাদ্র ১৩৬৫ 


গরচ্ছ্মুদ্রনা  ॥ স্পেক্রীমা ১৭ মনীন্্র মিঅ রো কলিকাতা ৭****৯ 
প্রচ্ছদপট | আগ্ুত্য র ভার 'পোর্টেট অফ এ ম্যান উইথ ব্রোকেন নোস্ছ 
খ্রষ্ধ, পরিকয়ন। ॥ লন্দীপন ভটাচার্ধ জেলিয়াপাড়া লেন কলিকাতা! ৭***১২ 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
স্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ 


॥ পর্যায্স সরণী ॥ 


৯১ 
১ 
৪১ 
৬৫ 
১০৪ 


সম্পত্তির সমকালীন রূপগুলি 
আদিম সাম/বাদ 


পরিবার অথব৷ রক্তসব্ধযুক্ত যৌথ 


সামস্ততাস্ত্রিক সম্পত্তি 
বুর্জোয়া সম্পত্তি : 
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অম্পভিব বিবতন 


বর্বরস্ুগ খেতে আব্ত্য আুশ্ল 
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হাশিপাষ্জজ 
২* কেশব জেন স্বীট ৪ কব্দিকাত? ৭০ ০» ০৪ 


ছীীপপাক্সনের অন্যান্য প্রকাশনা 


চভালস ভাবভইন 
ভিনসেশ্ট অক ম্যান 
বমেশচজ্দ্র ফুতু 
পিজ্যানন্টি, অব বঙ্গ 
লুইস হেনরী ম্যান 
এনলিয্সেনট সোসাইটি 
€ হই খন্ডে ) 
গোলাম বকুদ্দ,স 
একসঙ্গে 


লুইজি বার্ডোলিনী 
বাইসাইকেল থিফ 


“সমাজের অথনসাতিক কাগঠামোই হলো প্রকৃত বনিয়াদ যার 
উপর গড়ে ওঠে সাংবিধ।নিক ও রাত্প্রিক উপারকাঞঠামো, 
আর এর সঙ্গে »ঙ্গাতি রেখেই জন্ম নেয় চিস্তা-ভাবনার নাঁদৎ্ট 
সামাঁজক ধরন ॥ এককথায়, উৎপাদন পদ্ধাতিই সাধারণভাবে 
জশবনের সামাজিক, রাজনীতিক ও মননগত চরিত্রকে 
নিধণারণ করে 1৮ 

কাল মার্কস, ক্যাপিটাল । 


“সম্পত্তির ধারণার বিবত'ন সংক্রান্ত সুস্পষ্ট জ্ঞানের মধ্যে 
কোন কোন ক্ষেত্রে মানবজাতির চিস্তাধারার ইতিহাসের 
সবধিক বৈশিত্টাময় অংশটি প্রকাশ পায় ॥* 

লুই হেন্রি মর্গন, এনলিক্ে্ট সোসাইটি 


॥ প্রথম পরিচ্ছেদ ॥ 


সম্পত্তির সমকালীন রূপগুলি 
পুলি, অর্থাৎ বর্তমানে সম্পত্তির যেট! প্রধান রূপ, হচ্ছে চিরস্তন-_আর্থ-রা্রটনতিক 
তন্ববিদ্বরা এই ব্যাপারটাকে একট! স্বতঃপিছধ সিদ্ধান্ত হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে 
চাইছেন। প্রচুত্ন কসরৎ করে তার। দেখাতে চেয়েছেন যে পুঁজি প্রায় পৃথিবী 
সমবয়দী, এবং যেহেতু এর কোন স্ছচনা নেই, স্থৃতরাং এর কোন সমাপ্চিও 
থাকতে পারে না।৯ এই বিশ্ময়কর দাবীটির সমর্থনে আর্থ-রাষ্নীতির যাঁবতীস়্ 
গ্রন্থে খুবই আত্মপ্রলাদ্ের সঙ্গে পুনরাঁবৃত্ত হয়েছে এক আদিম মানুষের গ্প ঃ 
মা্ষটির একজোড়। ধহ্ছক ছিল, তার একট। নে ধার দিল ভাইকে, এবং ঠিক হল 
যেএঁ ভাইটির শিকারের একটা অংশ সে পাবে। 
প্রাগেতিহাসিক যুগে পুঁজিবাদী সম্পত্তির অস্তিত্ব অস্থপন্ধানের কাজে 
অর্থনীতিবিদরা এতট। উদ্দীপনা ও উত্পাহ প্রয়োগ করেছিলেন যে এই 
অনুসন্ধানের প্ররক্রিগ্রার মাধ্যমে তীরা মানব প্রজাতির বাইরে, এমনকি 
অমের্দণ্তী প্রাণীদের মধ্যেও সম্পত্তির অস্তিত্ব আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন। 
যেমন পি পড়েরা তাদের দুরদৃষ্টির দরুন, খাণ্য মুত করে । আহা, আর এক কদম 
আগ বাড়িয়ে কেন তার! বলে দিলেন না যে আনলে পি পড়ের। খাদ্য মঙ্জুত 
করে সেটাকে বিক্রি করার জন্য এবং নিজের পুজি সঞ্চালনেত মারফৎ কিছু 
মুনাফা লোটার মতলবে ! 


১ পশরজ বলতে বোঝানো হয় এমন কিছ? যা একটা বাঁদ্ধত আয়ের জন্ম 
দেয় । যেমন, 'কিছু পারমাণ টাকা ধার দেওয়া হল, যা মাস বা বছরের 
শেষে কিছু মুনাফার সৃঙ্ট করল ; চাষবাস করা কিছুটা জমি, কিম্বা সত্বাধিক্কারী 
কর্তৃক নয়, তার বেতনপ্রাপ্ত 'কমচারাঁদের শ্রমোৎপাদিত কোন উপকরণ । 
বিস্তু কৃত্ক বা তার পারবার করুক কাঁবত জাঁম, শিকারীর বন্দুক, ছহতোরের 
রশ্যা্া বা হাতুড়ী- এগুলিও সম্পাত্ত, কিন্তু পধাঁজবাদী সম্পত্তি নয়। কেননা 
অন্যদের কাছ থেকে উদ্ধৃন্ত মূল্য আহরণ করার বদলে এগুলির মালিকরা 
এগাঁলকে [নিজেদের প্রয়োজনের জন্যই ব্যবহার করে । আপন শ্রমহীন মুনাফার 
ধারণাটি পধাজ আভধাটির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যৃস্ত ॥ 


১৩ 


কিন্তু পুঁজি চিরস্তন এই ধারণাটি সম্পর্কে অর্থনীতিবিদদের তব্বে একটা ফাক 
রয়ে গেছে। পুজি (ক্যাপিটাল) এই অভিধাটিও যে বরাবরই বিগ্মান-__ 
তারা এটা কোথাও দেখাননি । জাহাজের প্রতিটি দড়িরই একটা যথাযথ নাম থাকে, 
একমাত্র ঘণ্ট। বাঁজানোর দৃড়িটি ছাড়া। আর্থরাষ্ট্রনীতির আওতীয় পরিভাষার 
এতই অভাব যে পুঁজির মত এত প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ একটা বস্তর 
কোন নাম ঠিক করা যাবে না_এটা যেনে নেওয়া যায় না। তবুঃ আধুনিক 
অর্থে পু'দি (ক্যাপিটাল ) অভিধাটিকে কিন্তু অষ্টাদ্বশ শতাব্দীর আগে খুঁজে 
পাওয়া যায় না। লোকহিতৈষণ! (ফিল্যান্থ পি ) শকটির ( অর্থাৎ, পুঁজিবাদী 
শাসনের পক্ষে মানানসই মানবতাবাদী ভগ্ডামি ) ক্ষেত্রেও ঘটনাটা একই। 
এবং এঁ অষ্টাদশ শতাব্দীতেই পু'জিবাদী সম্পত্তি নিজেকে সংহত করতে শ্তরু করে 
ও সমাজে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব অর্জন করে। পুঁজির এই সামাজিক প্রাধান্তই 
ফরানী বিপ্লবকে প্রণোদিত করেছিল। এই বিপ্লব আধুনিক ইতিহাসের 
সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর অন্যতম হলেও, আদতে এটি ছিল বুর্জোয়। 
বিপ্রব। এ বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল মুক্তি, ভ্রাতৃত্ব, সমতা, সায় ও দেশপ্রেমের 
চল্তি বুলির সাহায্যে, আর এইসব গৎ গুলিকে বুর্জোয়ার1 পরবর্তাকালে ব্যবহার 
করেছে নিজেদের রাজনৈতিক ও আথিক উদ্যোগকে সম্প্রসারিত করার কাজে। 
ফরাসী বিপ্লবের সময় পুঁজিবাদীরা সবেমাত্র মাথা তুলছে সমাজে, আর 
সেই কারণেই সেবান্তিয়ে' মাপিয়ে তার ১৮*২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত প্নতুন 
শব্ধাবলীর অভিধান” এ (1010610109875 06 10795 ০0597 ) 02191091150 
শবটিকে অন্তভূক্ত করা প্রয়োজন বলে যনে করেছিলেন। শব্খটির সঙ্গে তিনি এই 
বিচিত্র সংজ্ঞাটি যুক্ত করেন £ “28110911505 : শব্দটি প্যার্রি শহরের বাইরে 
প্রায় অজানা। এত্ল অর্থ হল এক সম্পদশালী দানব, হৃদয় যার লোহায় গড়া, 
ধাতব বস্ত ছাড়া আর কিছুতে যার কোন অন্থরাগই নেই। ভূমি-কর বিষয়ে 
তার সঙ্গে কথা বলতে যান--হেসে উঠবে সে; এক ইঞ্চি জমিও যে নেই তার, 
কাজেই করের প্রশ্ন ওঠে কী করে? থে আরব! মরুভূমির ক্যারাভান লুঠ করে 
এবং অন্ত দৃ্থ্যদের ভয়ে মাটির নিচে সোনাদানা পুঁতে রাখে, ঠিক তাদের. 
মতই পুঁজিপতির! লুকিয়ে ফেলে আমাদের সমস্ত অর্থকড়ি।” 

১৮০২ সালেও মানধজ্জাতি প্রগাট় সম্মার্নের সেই অন্নডৃতি অর্জন করতে সক্ষম 

হয়নি আজকের দিনে যেটা পু'জিপতিদের দ্বারা উৎসাহিত হচ্ছে। | 
ক্যাপিটাল অভিধাটির উৎস লাতিন হলেও, গ্রীক * লাতিন ভাষায় কিন্ত 
এর কোন সমতুল শব্ধ নেই । এই ধরণের সমৃদ্ধ ভাষার ভাগ্ডারে শব্দটির অনস্তিত্ব 


৯১২ 


প্রমাণ করে যে প্রাচীন যুগে পুজিবাদী সম্পত্তির কোন অস্তিত্ব ছিল না, 
অন্তত অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয় হিসাবে তো নয়ই। 

পুজি অভিধাটির সঙ্গে সম্পত্তির যে রূপটি সঙ্গতিপূর্ণ, সেটি বিকশিত হয়েছিল এবং 
সামাজিক গুরুত্ব অর্জন করেছিল বাণিজ্যিক উৎ্পার্দন ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর। 
দ্বাদশ শতাব্দীর পর ইউরোপের উত্তাল আর্থনীতিক ও রাজনীতিক আন্দোলনের 
প্রাণরস ছিল এটাই । এই বাণিজ্যিক উৎপাঞ্গনের প্রাণধার! যুগিয়েছিল বিভিন্ন 
ঘটনাব্লী-_-আমেরিকা আবিষ্কার, উত্তমাশ! অন্তরীপ ছুয়ে ভারতবর্ষে যাওয়ার পথ 
আবিষ্কার, আমেরিকা মহাদেশ থেকে বহুযূল্য বিভিন্ন ধাতুসম্পদ আমদীনী, 
কন্স্তান্তিনোপল, অধিকার, মুদ্রণ প্রযুক্তির উদ্ভাবন, ইওরোপের সার্বভৌম 
রাষ্গুলের শাপকদ্দের মধ্যে পারিবারিক সম্পর্ক স্থাপন ও পারিবারিক আত্মীয়তা 
এবং সাধারণ স্বার্থে সংযুক্তির ফলে উদ্ভূত বিশাল বিশাল সামস্ততান্ত্রিক রাজ্য । 
এইগুলি এবং এই ধরনের অন্ান্ত কারণসমূহ একযে।গে পুজিকে দ্রুত বর্ধমান করেছে। 
পুঁজি_ব্যক্তিগত সম্পত্তির যাবতীয় রূপের মধ্যে সবথেকে নিখু'ত ও সংহত, 
আর নিশ্চিতভ!বেই বল! যায় যেপু'জিই ব্যক্তিগত সম্পত্তির সবশেষ রূপ। পু'জির 
এই অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক আবির্ভাবই সবথেকে ভালভাবে প্রমাণ করে যে সম্পত্তি 
কোন অপরিবর্তণীয় অহস্তান্তর যোগ্য বস্ত নয়, বরং ঠিক তার বিপরীত। অর্থাৎ, 
যাবতীয় বস্তগত ও মননগত বিষয়ের মতই তা অবিরাম বিবতিত হয়, নানান 
রূপের মধ্য দিয়ে অগ্রপর হয় । এই রূপগুণ্লর একটির থেকে অপরটির পার্থক্য 
থাকে ঠিকই, কিন্ত আবার একটি রূপ থেকে অপরটি উদ্ভূত ও বিকশিত হয়। 
"বিভিন্ন সময়ে সম্পত্তি বিভিন্ন চেহার] নিয়েছে । আমাদের সমাজে একে ভিন্নভিন্ন 
রূপে দেখা যাপন । এগুলিকে প্রধান ছুটি ভাগে সংক্ষিপ্ত করা যেতে পারে। 


ক) প্রাচীন কাল থেকে চলে আল সার্ব- 
জনীন সম্পত্তি ঃ যেমন গোঠীগত জমি, 
শত শত বছর ধরে যা অভিদ্বাত ও 
বুর্জোয়াদের অবৈধ অধিকারতুক্ত। 


১. পার্বজনীন সম্পত্তির রূপা খ) আধুনিক কালের সার্বজনীন সম্পত্তি : 
রাষ্ট্র এগুলির পরিচালক, এগুলিকে 
চিহিত করা হয় জন-কৃত্যক নামে 
(টাকশাল, ডাকঘর, সার্বজনীন 
ব্রাস্তা, জাত'র গ্রন্থাগার, যাহুঘর 
ইত্যাদি )। 
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ক) ব্যক্তিগত উপভোগের সম্পত্তি 
২. ব্যক্তিগত সম্পত্তির রূপ খ) সম্পত্তি- শ্রমের উপকরণসমূহ 
গ) সম্পতি_পুজি 


(ক) ব্যক্তিগত উপভোগের সম্পত্তি 

এটা শুরু হয় খাগ্চ থেকে, যা একজন খাঁয়। তারপর আমে পোষাক-পরিচ্ছদ, 
বিলাসদ্রব্য (আংটি, মণিমুক্তে। প্রভৃতি ), অর্থাৎ যে সবজিনিন দিয়ে মাহষ 
নিজেকে আচ্ছাদিত ও সজ্জিত করে। একপময় বাড়িও ব্যক্তিগত সম্পত্তি 
এই শাখাটির অন্তনূ-ক্ত ছিল। তখন মান্থষের নিজন্ব আবাস থাকত, তা সে 
বিশাল শ্বেত পাথরের প্রাসাদ বা খোড়ো কুঁড়ে যাই হোঁক না কেন, ঠিক যেমন 
কচ্ছপের সাথে থাকে তার খোল! । শিল্পে যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে সভ্যতা অসংখ্য 
বিলাস-দ্রব্যকে গরীব মানুষের নাগালের মধ্যে নিয়ে এসেছে যা এককালে 
ধনীরাই কেবলমাত্র ব্যবহার করতো! আবার অন্যদিকে ঘা একই সঙ্গে গৃহচ্যুত 
করেছে বিপুল সংখ্যক মাহুষকে। তারা বাধ্য হয় ভাড়াটে বাড়িতে থাকতে বা 
সাজজানো-গোছানো ঘরে বাম করতে। এক নজিরবিহীন সম্পদরাশির মাঝে 
দাঁড়িয়ে সেই সম্পদের নষ্ট।দের এই সভ্যতা বেঁধে রেখেছে ব্যক্তিগত ভোগের 
সর্বনিম্ন পরিমাণ সম্পত্তিতে । 

পু'জিবাঁদী সভ্যতা বর্বরদের থেকেও হীন এক জীবনঘাপনের অবস্থায় দিন গুজরাঁন 
করতে বাধ্য করেছে সর্বহারা শ্রেণীকে | ব্ধররা অপরের ভোগের জন্য শ্রম করে 
না-_এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটিকে সরিয়ে রেখে, শুধুমাত্র খাগ্যের প্রশ্নটিকেই এখানে : 
বিচার করাযাক। এই বর্বররাই ইওরোপ আক্রমণ করেদখল করেছিল এবং সেখানে 
বসবানও করেছিল তার]। তাদের শুয়োর এবং অন্যান্ত পশুর পাল ছিল, শিকার 
করার জন্য হাতের নাগালে ছিল প্রচুর জন্ত-জানোয়ারপূর্ণ বিশাল অরণ/ভূমি, 
মাছ ধরার জন্ত ছিল সমুদ্র আর নদী। যদিও পোশাক পরিচ্ছদ তাদের ভাল 
ছিল না, বন্ধ পশ্তর চামড়া আর বিশ্রীভাবে বোন! কিছু পোশাকই ছিল সম্থল। 
তবুও আজকের এই সর্বহার! শ্রেণীর তুলনায় বেশি পরিমাণ প্রাণীক্গ খাগ্য আহার 
করত এ বর্বরর1| এ যুগের সর্যহারাদের পরণে থাকে উন্নত যন্ত্রে উৎকষ্টভাবে 
প্রস্তত নিক জামা-কাপড়, যা প্রন্কৃতির নির্মমতা প্রতিরোধে বড় অনহায়। 
আজকের সর্হারার জীবন তুলনায় অনেক বেশি কঠিন, কারণ প্রন্কৃতির 
নির্মমতার সামনে তার শরীর বর্ধর মানুষের শরীষ্ের থেকে অনেক ছুর্বল, 
অনেক অনভ্যন্ত। নিয়লিখিত' তথ্যটা অপভ্য মানুষের শক্কিমত্বীর একটা 
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ধারণ! দেয়। ইওরোপের প্রাগৈতিহাসিক কবরস্থানগুলোতে কিছু করোটি 
আবিস্কৃত হয়েছে। সেইদব করোটিতে ছিদ্র করার এবং করাত দিয়ে 
অস্ত্রোপচারের দাগ রয়েছে। নৃতত্ববিদরা প্রথমে. এই করোটিগুলিকে মন্ত্পূত 
রক্ষাকবচ জাতীয় মনে করে এই সিদ্ধান্ত খাড়া করে ছিগেন যে মৃত্যুর পর ওগুলিতে 
ছিদ্র করা হয়েছে। কিছু করোটিকে প্রমাণ হিসাবে হাজির করে ব্রকা কিন্ত 
দেখিয়ে দেন যে, মৃতদেহের ওপর এ প্রকার অস্ত্রোপচার করা হয়নি। শ্ুকনে। 
ক্ষতের চিহু ছিল, এ করোটি গুলিতে, অস্ত্রোপচারের সময় মাহ্ষটি বেচে নাথাকলে 
ষে চিহ্ন থাকা সম্ভব নয়। ব্রকার এই বক্তব্যের বিক্কদদ্ধ প্রবল আপত্তি ওঠে। 
বলা হয়_ ত্রোগ্ত আর পাথরের সেই আদিম যন্ত্রপাতি দিয়ে অত জটিল অস্ত্রোপচার 
অজ্ঞ বর্রর্দের পক্ষে করা সম্ভব নঘ্ব। উন্নত শিক্ষ!, চমত্কার অস্ত্রেপচারের 
যন্ত্রপাতি থাকা সবেও এ ধরণের অস্ত্রৌপচারকে আধুনিক চিকিৎ্ঘকর1 এখনও 
বিপজ্জনক বলে মনে করেন। কিন্তু আঁজ যাবতীয় সন্দেহ অপন্বত। এখন 
স্ম্পষ্টভাবে জান! গেছে যে আদিম মাহ্ধর] অত্যন্ত নিপুণভাবে এই ধরনের 
অস্ত্রোপচার করে থাকে । আজকের দিনের বর্বররাঁও খোল! আকাশের নিচে এই 
ধরণের অস্ত্রোপ্রচার করে। ইওরোপীয় প্রত্যক্ষদর্শীরা অপীম বিস্ময়ের সঙ্গে 
দেখেছেন--অস্ত্রেপচারের কয়েকদিন পরেই মাহুষটি আবার উঠে দাড়িয়েছে, শুরু 
করেছে নিজের কাল, যেন কিছুই হয় নি তার। হয়ত করোটির একট। অংশকে 
টেঁচেই ফেলতে হয়েছে কারণ এই অস্ত্রোপচার করার জন্য তার প্রয়োজন ছিল । সভ্য 
মাচ্ষদের ক্ষেত্রে মন্তিষ্বের ক্ষত মারাত্মক জ/টলত| স্্টি করে, অথচ আদিম মাহুষর। 
এ ক্ষত আরোগ্য করে অত্যন্ত দ্রুত, একান্তই অনায়াসে । সভ্যতা দ্রারণভাবে 
বাড়িয়ে দেয় সভ্য মানুষের শারীরিক, হয়ত বা মানপিক হীনন্মন্ততাকে । কিছু কিছু 
ব্যতিক্রম অবশ্বই আছে। এর জন্য শিক্ষার দরকার, যে শিক্ষা শুরু করতে হবে 
একেবারে শৈশব থেকে, আর চলবে সারা জীবন জুড়ে। কয়েক প্রজন্ম ধরেই 
চালিয়ে যেতে হবে এই শিক্ষার ধারা। তবেই ভবিষ্যতের মাহুষদের হাতে তুলে 
দেওয়া যাবে আদিম ও বর্বর যুগের মাহষদের চিন্তাশক্তির বলিষ্ঠতা ও শারীরিক 
দক্ষতা ।১ মর্গনি হচ্ছেনসেই বিরল নৃতাত্বিকরদের অন্যতম, ধারা! আর্দিম ও বর্বর- 


১1 সিজার- যার নিবিড় অন্ভুতিপ্রবণ পর্যবেক্ষণ শান্ত সম্পকে আজকের 
প্রাবন্ধিকরা একমত, তিনি জামণন বব'রদের সঙ্গে খন যাদ্ধ করতে বাধ্য 
হয়োছলেন কখনও তাদের দৈহিক শীল্ত ও রণদক্ষতাকে স্বাঁকার করতে কুশ্ঠিত হন 
নি। তাদের শ্তিমন্তা ও বারত্ব সম্বন্ধে এতটাই উচ্ছসত ছিলেন তিনি যে ভাণসন- 
জেটারজের নেতৃত্বে গলদের বরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ দমন করার জন্য রাইন নদণর 
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যুগের মানুযর্দের সম্বন্ধে ফিলিস্তাইন্দের দ্বার! প্রচারিত অবজ্ঞ! ও অপণ্রচারকে 
কখনো সমর্থন করেননি । বর্ধর জাতিগুলির বিষয়ে সঞ্চিত স্ুগ্রচুত্র এবং প্রায়শই 
পরম্পরবিরোধী তথ্যগুলিকে তিনিই প্রথম ধুক্তিপূর্ন উপায়ে শ্রেণীবিহ্যস্ত করেন। 
প্রগৈতিহাসিক ম'হ্নষের বিবর্তনের প্রথম রূপরেখা খোজার পথেও তিনিই 
প্রথম যাত্রী। মর্গান লিখেছেন, প্চুড়ান্ত স্বীকৃতির ক্ষেত্রে এট! হয়ত 
' অসম্ভব নয় যে বন্ধ (98287) যুগে মানবজাতির প্রগতি-_সামগ্রিক 
মানব-প্রগতির নিরিখে বর্বরযুগের €(৮৪1031150 ) তিনটি উপ-যুগের থেকে 
মাতার ক্ষেত্রে অধিক ছিল, এবং একইভাবে, সমগ্র বর্ষরযুগের প্রগতি 
সমগ্র সভ্য যুগের থেকে মাত্রার ক্ষেত্রে অধিক ছিল।”২ সভ্য সমাঁজে এসে 
বপবাপকাঁগী কোন বন্য বা বর্বর অবস্থার মানুষ এক নিদারুণ অবস্থায় উপনীত 
হয়ঃ জন্মগতভাল গুণগুল হারিয়ে ফেলে সে, আক্রান্ত হয় সভ্য মাচ্ষদের 
ব্যাধিতে, আর অর্জন করে তাদের কদত্যানগুলল। কিন্তু উপযুক্ত পরিবেশ এবং 
ত্বাধীনভাবে বিকশিত হওয়ার স্থযোৌগ পেলে এই বর্বর মাহুধরাই বস্তগত ও 
মননগত বিকাশের কত উচ্চ মাত্রায় পৌছতে পারে--গ্রীন ও মিশরের ইতিহাসই 
ত৷ দেখিয়ে দেয়। 

সভ্যযুগে শ্বাধীন উৎপাদকের হাতে থাকে শুধু তার একান্ত প্রয়োঞ্জনীর চাহিদাটুকু 
মেটানোর মত নিয়তম ব্যক্তিগত সম্পত্তি, কারণ নিজেদের চূড়ান্ত অমিতব্যয়ী 
খামখেয়াল পূরণের জন্ত উৎপাদনের অপর্যাপ্ত উপায়গুল পুংঙ্জিপতিদের করায়ত্ব। 
নিঙ্গের দেরাঞ্জে জমে থাক! সমস্ত টুপি আর জুতো! পরতে হলে গ্রীক পুরাণের 
হেকুটন্শিরির মত এক্কশত মাথ। আর একশত প। থাক! দরকার পু'জিপতির ! 
যণ? সর্বহারার] কষ্ট পায় কোন ব্যক্তিগত সম্পত্তি না থাকার দরুণ তাহলে 
অন্তদিকে পু'জিপতিন্লা শেষ হয় অতিপ্রাচূর্যে জীবন কাটিয়ে । তাদের ওপর চেপে 
বনে এক অবনাদদ, যে রোগ তাদের ক্ষইয়ে দেয়, গোটা জাতটাকে অধংপতিত ও 
ক্ষতিগ্রস্ত করে। এ-সবই আমলে উপভোগের উপায় ৬উপকরণের অতিগপ্রাচুর্যেরফল । 


পথে তিনি জার্মানীতে অশ্বারোহী ও হালকা অস্পরশদ্রে সঙ্জিত সৈন্যবাহিনণ 
পাঠান। এ বাহিনী জার্মান বররদেরও সাথে নেয় । কিন্তু এই বর্বরদের 
ঘোড়াগুীল ভাল না থাকার দরুণ সামারিক নৈতা, নাইট ও বাঁরানদের কাছ 
থেকে ভালো ঘোড়াগৃলি নিয়ে সেগুলিকে তিনি এঁ জার্মান বর'রদের মধো বিতরণ 
করে দেন ।-2৩ 86119 3911190)” ৭, ৬৬, 

২ লুই অগর্ণান, “এনবাসয়েস্ট নিন খণ্ড ১, পরিচ্ছেদ ৩, “মানব 


প্রগতির অনঃপাত' | 
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(খ) শ্রমের উপকরণন্বর্ূপ ব্যকিগত সম্পত্তি 

ফ্রাঙ্কলিন্-এর সংজ্| অনুযায়ী মাহুধ হচ্ছে এক ঘন্ত্রনির্মাণকারী প্রাণী। যন্ত্র 
নির্মাণই মানুষকে তাঁর পূরবন্থরী অর্থাৎ অমান্ৃযদের থেকে পৃথক করে চিহ্ছিত করে। 
বানরের লাঠি ও পাথর ব্যবহার করে থাকে । কিস্তু মান্্যই একমাত্র জীব, যে 
পাথর থেকে বানিয়েছে হাতিঘ্নার, বানিয়েছে নানান উপকরণ। তাই কোন 
গুহায় ব1 ভূতান্বিক স্তরে কোন পাথুরে উপকরণ আবিষ্কৃত হলে নিশ্চিতভাবেই 
দেখানে মানুষের উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া যায়, নরকসঙ্কাল যেমন প্রমাণ দেয় 
মান্তধের উপস্থিতি | শ্রমের উপকরণগুলি, আদিম মাহ্থষের পাথুরে ছুরি, 
ছুতোরের র']াধা, শলাচিকিৎসকের ছুরিকাঁ, শারীরবিদবের অঙ্বীক্ষণঘন্ত্র অথবা 
কৃষকের লাঙল-_এ-মবই মান্ষের একট। বদ্ধিত অঙ্গ প্রত্যন্গ যা তার চাহিদা 
পুরণকে সহজতর করে। 

মামুণী হস্তচগাপিত শিল্প যতদিন টিকে থাকে, স্বাধীন উৎপার্দক ততদিন 
পর্যন্ত নিজের শ্রমের উপকরণের মাপিক থাকে। মধ্যযুগে ঠিকা মন্তুররা তাদের 
যন্ত্রপাতির থলি নিয়ে ঘুরে বেড়াতো, কখনো সেটাকে কাছছাড়৷ করত না 
ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণ! প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে, আঞ্চলিক বিভাজনের ফলে 
ক্ষুদ্র কৃষকদের জন্ত ঘে ভৃথগুটুকু বরাদ্দ করা হত, তাঁর সাময়িক মালিক হত 
তারাই। মধাযুগীয় ভূমিদামরা ঘে জমিতে চাষ করত, তাঁর সঙ্গে তাদের এতো 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকতে। যে এঁ জমি আর ভূমিদাস যেন অবিচ্ছেত্য। 

অমের উপকরণে এই ব্যক্তিগত সম্পত্তির নানান অবশেষ এখনে! রয়ে গেছে বটে, 
কিন্তু মেগু'ল অতি দ্রুত অবলুপ্ত হচ্ছে । যে সব শিল্পে যন্ত্রপাতির প্রদার ঘটেছে, 
সেখানে ব্যক্তিগত উপকরণগুলি আর শ্রমিকদের হাতে নেই। তার জায়গায় 
এসেছে যাঙ্ছিক উপকরণনমূহ, শ্রম উৎপাদনের এক যৌথ উপকরণ যা এখন আর 
শ্রম উৎপাঁদকের নি্স্ব সম্পত্তি নয়। মানুষকে তার নিক্জস্থ সম্পত্তি অর্থাৎ যন্থপাতি 
থেকে বঞ্চিত করেছে পু'জিবাদ | নিজের জন্য মানুষ তার আত্মরক্ষার হাতিয়ার 
হিপাবে প্রথম যে নিধু'ত যন্ব বানিয়েছিল, সেটাই তার কাছ থেকে প্রথমে কেড়ে 
নেওয়া হয়েছিল । বন্তমাহযর] তার নিজের তীর-্ধহকের মালিক। এগুলি একই 
সঙ্ষে তার অন্ত্র ও যন্ব--ইঈতিহা'মিকতাঁবে সবচেয়ে নিথুত। সৈনিকই হচ্ছে 
প্রথম সর্বহীরা, যার ঘন্র অর্থাৎ অন্ত, কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এখন যে সরকার 
তাকে চাঁকরি দেয়, সেই সরকারই ভার অস্ত্রের মালিক। 

সর্ধহীরা শ্রেধীর ব্যক্তিগ সম্পকে একেবারে নিয়তম মাত্রার নামিয়ে 
এনেছে পু'জিবাদী সমাজ। স্বাধীন উৎপাদককে শেষ না করে তার পক্ষে আর 


এগোনে। সম্ভব হচ্ছিল না, যদিও এই উংপাদকরাই হচ্ছে পুক্িপতিদের সোনার- 
ডিম-পাড়া াস। পুনিবানী সমাজ স্বাধীন উৎপাঁদককে ধ্বংস করতে এবং ত'র 
শ্রমের উপকরণগুলিকে কেড়ে নিতে চায়। এই লগ্ন এখন ব্যাপক সংখ্যক 
শ্রমিকদের ক্ষেত্রে এক অতি বাস্তব সত্য। 


(গ) সম্পত্তি পুঁজি । 

আধুনিক দমাঁজে সম্পত্তির পুজি রূপটিই সম্পত্তির নিকষ রূপ। পূর্বতন কোন 
সমাজেই সার্বজনীন বা নির্ধারক বিষন হিসাবে এটি বিষ্ভমান ছিল না। 

সম্প স্তর এই রূপটির অত্যাবশ্যক শর্ত হল স্বাধীন উ২পাদককে শোষণ করা । 
প্রতি ঘণ্টায় সে যে যৃল্য স্থষ্রী করে, তার একটা অংশ তার কাছ থেকে কেড়ে 
নেওয়া হয়; এই বিষয়টিকে অথগুনীয়ভাবে প্রমাণ করেছিলেন মার্কগ। 
'পণ্য উৎপাদন, য! উৎপাদনের একটি রূপ, হচ্ছে পুঁজির ভিত্তি। এখানে মাহুদ 
উৎপাদন করে বাজারের কথ! মনে রেখে- শ্রমিকের ভোগের কথা ভেবে নয়, অথব! 
নিঙ্গের সামন্ত প্রত বা দাপমালিক প্রসটির ভোগের জন্তও নয়। পূর্বতন সমাজ- 
গুলিতে মানুষ কেনা-বেচা করত, কিন্তু পেখানে বিনিময় কর! হত শ্রধুমাত্র উন্ব্ত 
জিনসপত্রগুলিই । এ সব সমাজে মেহনতকারীরা, ক্রীতদ্দান বা তৃমিদ্াসরা, 
শে।ধিত হুত-_-একথ। সত্য, কিন্তু তাদের সম্থদ্ধে মাপিকের অন্তত কিছুট! দায় 
থাকতোই ; যেমন, কাজ করুক আর নাই করুক, দায়ম্বব্প মনুয্ুরূপ জন্তটিকে 
আহার যোগাতে বাধ্য থাকত দাপমালিক। আজকের পুজিপতি সমস্ত দায় থেকে 
মুক্ত, যাব্তীয় দায় এখন স্বাধীন শ্রমকের নিজেরই । বৃদ্ধ এবং কাজে অক্ষম দাস- 
দের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন বিষণ্ন নীতিবাগীশ ক্যাটো, আর তাই দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে- 
ছিলেন ভালমাহুষ পুটার্ক। আজকের দিনের পুঞ্জিপতিরা কী করে? ঘে শ্রমিকরা 
তাকে নমৃদ্ধিশালী করে তোলে তারাই থাকে অনাহারে বা মারা যায় 
কারখানাতেই । পুঁজিপতি নিক্ছিয় দর্শক মাত্র। এই ঘটনা দেখলে প্ুটার্ক কী 
বলতেন? ভূষিদান ও ক্রীতদা পদের মুক্ত করতে গিয়ে স্বাধীন উৎপাদদকের মুক্তি 
অর্জন করা কিন্তু পু'জিপতিদের লক্ষা ছিল না। তার! চেয়েছিল পুঁজির মুক্তি। 
শ্রমিকদের সম্বন্ধে যাবতীয় দায় থেকে পুঁজিকে মুক্ত করার দরকার ছিল। 
একমাত্র সম্পত্তির এই পুঁজি রূপটি বলবৎ থাকার সময়ই মালিক সমন্ত রকমে একে 
ব্যবহার ও অপব্যবহার করতে পারে। 

আধুনিক স্ম্নাজে এইগুলিই হচ্ছে সম্পত্তির বিদ্যমান রূপ। এই রূপগুলিকে 
ভাদাভাস! ভাবে বিচার করলৈও বোঝা যায়--এগুলির ' মধ্যে পরিবর্তন ঘটে 
চলেছে। যেমন, একদিকে প্রাচীনকাল থেকে চলে আল! গোষ্টীগত সম্পত্তি 
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রূপান্তরিত হচ্ছে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে, আবার অন্তদ্িকে ব্যক্তিগত পুঁজিবাদী 
সম্পত্তি পরিবতিত হচ্ছে রাষ্কতূ'ক পরিচালিত সার্বজনীন সম্পত্তিতে । বিস্ত এই 
চুড়ান্ত রূপটি অর্জন করার আগে, স্বাধীন উৎপাদকের কাছ থেকে তার ব্যক্তিগত 
যন্থপাতিগুলি কেড়ে নেয় পুঁজি, এবং টি বরে শ্রমের যৌথ উপকরণ। 
তাহলে বোঝ! গেল যে সম্পত্তির সমকালীন রূপগুলি এক নিরস্তর পরিবর্তন ও 
বিবর্তনের স্বরে রয়েছে। কিন্ত সেই সঙ্গেই স্বীকার করতে হবে যে সম্পত্তি 
অতীতেও কোন স্থায়ীরূপে ছিল না এবং প্রক্কৃত রূপটিতে পৌঁছনোর আগে 
তাকে নানান হথরের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে। এক মময় এই রূপটিও 
পরিবন্তিত হয়েছে এবং অন্য কোন নতুন রূপে প্রকাশ পেয়েছে। 
যা ক 
এই প্রবন্ধে আমি সম্পত্তির পুঁজির রূপে পৌছনোর পূর্ববর্তী বিভিন্ন রূপ নিযে 
আলোচনা! করতে চেয়েছি। চেষ্টা করেছি ইতিহাসকে আংশিক পুনণিমিত 
করতে । এই পুনর্গঠনের কাজে যে পদ্ধতি প্রয়োগ করেছি, যূল বিষয় বস্তুতে 
প্রবেশ করার আগে সে সথঘন্ধে কয়েকটি কথ! বলে নিতে চাই। 
জাতি-বর্ণ নিধিশেষে সমস্ত মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিকাশের একই ত্ববের 
মধ্য দিয়ে যায়। নানান বয়সে তার! বৃদ্ধি, পুর্ণতা ও ধবংমের একই সঙ্কটের 
মুখোমুখী হয়--অবশ্ত জাতি, জলবায়ু এবং জীবন-ধারনের অবস্থা 'অন্যায়ী এই 
অভিজ্ঞতার সামান্ত হের-ফের হয়। একই ভাবে, বিভিন্ন স্থানের মানব-সমাজও 
একই নামাঁজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক রূপের মধ্যে দিয়ে যায়, আর তার সঙ্গে 
পা মিলিয়ে চলে সাধুজ্াপূর্ণ ভাবধার]। তিকোকে “ইতিহাসের দর্শন” এর জনক 
বলা হয়। এত্িহাঁসিক বিকাশের এই মহান নিয়মটি তিনিই প্রথম উপলগ্ষি 
করেছিলেন। 
তার 4১০161029 [২০০%৪৮-য় তিনি বলেছেন, “এক আদর্শ, চিরন্তন ইতিহাস” 
এর কথা, যে চিরন্তন ইতিহান অনুযায়ীই সমস্ত রাষ্ট্র ইতিহাস ধারাবাহিকভাবে 
বিকশিত হয়েছে। বন্ততা, হিংশ্রতা অথবা বর্বরতার একই অবস্থ! থেকে মাহ 
এগিয়েছে গাহস্থ্য জীবনের দিকে” ।১ 


রা 





১,008 30011910691) 8091009) 50018 18 00916 ০0110709 1 (61700 16 
90116 01 10011 19 0821009 : 01১09৬71006 09 (500191 961%8£81) 70৫ 
৩0611 69011710018100 811 9010101 80 ৪00107651108151. (0.৬1০০, 
19117010101 901502900৬৪. 106, ৮7100101 [.19610 96০99, 
86০6107 ঘরে. ৫৫. 01 5601811.  111110170) 183? )। 


কৌন একটি জনগোীর বন্ততার দশা। থেকে সভ্যতায় পৌছনোর ইতিহাস নির্ণর 
করতে পারলে পৃথিবীর প্রতিটি জনগোষ্ঠীর ইতিহাসেরই পরিষ্কার প্রতিচ্ছবি 
খুজে পাওয়া যায়। এ ইতিহাসের পুননির্য/ন করা আমাদের ক্ষমতার বাইরে, 
কেননা অগ্রগতির পথে কোন জনগোঠী পর্যায়ক্রমে যে সব স্তরের মধ্যে দিয়ে 
গেছে, সঠিক পীরম্পর্যে সেই পথে পুনরায় হাটা আমাদের পক্ষে অসম্তব। 
কিন্ত, কোন রাষ্ বা জাতির জীবনের এই ইতিহাণকে একত্রিত করে পুনপির্মাণ 
কর। না গেলেও, পৃথিবীর বিভিন্ন জনগোঠী সম্বন্ধে আমাদের হাতে যে বিক্ষিপ্ত 
তথ্যগুলি রয়েছে, সেগুলিকে একত্রিত করে এই ইতিহাসের পুননির্মাণ সম্ভবপর | 
মানবজাতির বয়দ যতই বৃদ্ধি পায় সে পূর্বল্লেখিত পথেই নিজের শৈশবের 
ইতিবৃত্তকে বুঝতে শেখে। 

স্থদভ্য জাতিগুলির পূর্বপুরুষদের রীতিনীতি ও অভ্যাস-আচরণ টিকে আছে 
আদিম জনগোষ্ঠীগুলর মধ্যে । সভ্যতা পুরোপুরি এই সব জনগোঠীকে ধ্বংস 
করতে পারেনি। পৃথিবীর উভয় গোলাদ্ধের পণ্ডিত ও গবেষকর! বর্ধর অবস্থার 
মান্ষদ্ধের প্রথা, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় ও মানসিক ধারনা 
বিষয়ে নানান অহ্ুদদ্ধান চালিয়েছেন। এর ফলে আমরা খুজে পেয়েছি 
এক অতীত, ঘে অতীতকে আমর] চিরদিনের জগ্ঘই হারিয়ে ফেলেছিলাম । 
আদিম জনগোষীগুলর মধ্যেই আমরা সম্পত্তির স্থচনা খুঁজে পেতে পারি। 
পৃথিবীর সমস্ত জায়গা থেকে তথ্য সংগ্রহ করে এবং সেগুলিকে যুক্তিসম্মতভাবে 
বিস্স্ত করে সম্পত্তির বিবর্তনের বিভিন্ন স্তরকে চিহ্নিত করা যেতে পারে । 


ন্‌ ৬ 


॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥ 


১ আদিম সাম্যবাদ 
মানবজাতির শৈশবকাল থেকেই পুঁজির অস্তিত্ব ছিল--এই কথা যে সব আর্থ- 
রাষ্্রনৈতিক তন্ববিদীরা জোর দিয়ে বলে থাকেন, তারা আদিম মাহযদের 
রীতিনীতি সম্থ্ধে তদের 'পরিপীম অজ্ঞতাই শুধু-এর দ্বার! প্রকাশ করে 
থাকেন।১ ূ 

এখনও পর্যন্ত এমন সব আর্দিম জনগোষ্ঠী টিকে আছে, যাদের ব্যক্তিগত বা 
যৌথ, কোন ধরনের স্থাবর সম্পত্তি সম্দ্ধেই বিন্দুমার্্ ধারণা নেই। যে সব জিনিল 
তার] ব্যক্তিগতভাবে ভোগ করে, বড়জোর সেগুলির ব্যক্তিগত মালিকান! 
সংক্রান্ত একট! ধারণ! তান্দের মধ্যে গড়ে উঠেছে। কিছু অস্ট্রেলিয় জনগোষ্ঠী 
ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলতে বোঝে তাদের শবীরের সঙ্গে সংঙ্গি্ট কিছু জিনিসপত্রকে। 
যেষন-_-শিকারের হাতিয়ার, কান, ঠোট বা নাকে লাগানো অলঙ্কার, পোষাক 
হিসাবে পশ্তর চামড়া, বাত নারানোর জন্ মান্থষের চবি, বাকে-রাখা পাথর। 
শরীরে জড়ানে! গাছের ছালের পোঁষাক ইত্যাদি। এইনব জিনিসপত্র তাদের 
ব্যক্তিগত অধিকার-ভূজ বা তাদের সঙ্গে এই জিনিসগুলি মিশে থাকে এক হয়ে । 
তাদের মৃত্যুর পর কেউ এগুলি নেয় না, ম্বতদেহের সঙ্গেই এগুলি পুড়িয়ে ফেলা 
হয় বা পুঁতে দেওয়া হয়। একেবারে প্রাথমিক ব্যক্তিগত সম্পত্তির মধ্যে থাকে-_ 
ব্যক্তির নাম। আদিম মানুষ কোন অপরিচিত লোকের কাছে কখনোই নিজের 
নাম প্রকাশ করে না; নাম তার কাছে এক মহামূল্যবান বসত; শুধু কোন 


১। স্ৃবিদ্ধান অধ্যাপক হাক্সলে যিনি পঠঁজবাদের সমর্থক এবং রূশোকে নিবোধ 
বলে গাল দেন, তিনি মিস্টার হাবণর্ট স্পেনসার-এর সঙ্গে তাঁর সাম্প্রতিক 
কুখ্যাত আলোচনায় আদিম মান্যদের প্রথা সম্পর্কে নিজের অজ্ঞতার এক 
স্পম্ট প্রমাণ দিয়েছেন । অথচ এ বিষল্টি নিয়ে তিনি কী বিজ্ঞের মতই 
না কথা বলে থাকেন! ১৮৯০-এর জানযয়ারখ সংখ্যা 'নাইনটিনথ: সের? 
তে এই স্নাবদ্ধান অধাপকটি লিখেছেন, "জাম সমগ্র জাতির সাধারণ সম্পত্তি 
ছিল-_এ-কথা একেবারেই ভুল”'."“জাঁম ছিল. ব্যন্তিগত বা কয়েকজনের 
সম্পত্তি, কখনই সর্ব সাধারণের বা রাষ্টর সমস্ত মানুষের সম্পত্তি নয়” । 


৯ 


বন্ধুকেই মেট! উপহার দেওয়া যায়। ব্যক্তির সঙ্গে তার নাম এতটাই অভিন্ন যে 
তার মৃত্যুর পর তার গোষ্ঠীর লোকেরা এঁ নামটি আর কখনও উচ্চারণও করে না। 
ব্যক্তিগত সম্পত্তি হয়ে ওঠার জন্ত কোন বস্তুকে অবশ্ঠই তার মালিকের শরীরের 
সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে, তা সে প্রকৃত অর্থে ই হোক বা কাল্লনিকভাবেই হোক। 
আদিম মান্য যখন কোন বস্তুকে তার নিজের ঝলে জানাতে চায়, তখন মে এ 
বস্তটিকে জিত দিয়ে চেটে নিজের অধিকার জাহির করে। একমাত্র হুঁচ ছাড়া 
অন্ত যে কোন জিনিন কেনার পরই এস্ষিমোর1 সেটিকে নিজের মুখে দেয়, অথবা 
কোন প্রতীকি কাজের মাধ্যমে জিনিসটিকে পবিত্র করে নেয়। এর অর্থ হল 
যে সে এ প্রিনিনটিকে নিজের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্ত রাখতে চায়, আর এখান 
থেকেই সচন! হয়েছে টযাবু-র | 

একইভাবে, তৈরী-করা! জিনিসপত্রেরও মালিক হওয়া যায় তখনই, যখন 
সেগুলি তার নিজের কাঁজে লাগে। তাই কোন এস্কিয়ো ছু'টির বেশি ক্যানে। 
রাখতে পারে না, তৃতীয় ক্যানোটি থাকে গোষ্ঠীর অধিকারে । মালিক যে 
সব জিনিল ব্যাবহার করে না, মে সব জিনিল মালিকহীন সম্পত্তি হিপাবে 
বিবেচিত হয়। শিকার করা বা! মাছ ধরার জন্য ধার-করা] কোন ক্যানো বা 
অন্ত কিছু নষ্ট হয়ে গেলে আদিম মা্ধর1 কথনোই নিজেদেরকে দ্বীয়ী বলে মনে 
করে না, আর কখনো তা ফিরেয়ে দেওয়ার কথাও ভাবে না। 

নিজের শরীরের সঙ্গে যুক্ত নয়। এমন কোন বস্তু সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অধিকারের 
ধারণ! আদিম মাহুদের মধ্যে আসে ন! কেন? কারণ, রক্তের সন্বন্বযুক্ত 
ঘে গোষ্ঠীটির মধ্যে সে বাল করে, সেই গোষ্ঠীর থেকে পৃথকভাবে নিজের ব্যক্তি- 
স্বাতন্ত্রা সম্পর্কে তীর কোন ধারণাই নেই। আদিম মানুষের চারপাশে নিরস্তর 
বাস্তব বিপদ, আর অবিরাম নানান কাল্পনিক আতঙ্কের আন্তরণ। ফলে সে 
বিচ্ছিন্রভাবে বেঁচে থাকতে পারে না। এযনকি বিচ্ছিন্ন ভাবে বাচার ধারণাটুকুও 
জন্ম নেয় না তার মধ্যে। কোন আদিম মান্ষকে তার গোঠী থেকে, দল থেকে 
বহিষ্কার করা আর তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার মধে কোন ফারাকই নেই। 
যাবতীয় বর্ধরজাতিদের মত মত প্রাগৈতিহাসিক গ্রীকরাঁও, গোর্ঠীর/কোন সদস্যকে 
কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে বা ঘটনাচক্রে হত্যা করলে, হত্যাকারীকে শান্তি দিত 
বহিষ্কারের মাধ্যযে। নিজের মা-কে হত্যা করেছিল অরেন্তেস্‌। তারপর 
জনবোধকে শান্ত করার জন্ত নির্বাসনে যেতে বাঁধা হয়েছিগ মে। যথেষ্ট অগ্রসর 
সভ্যতার ক্ষে্্রও, যেমন এতিহামিক যুগের গ্রীন ও ইতালীতে, নির্বাসন 
দকেই চরম শান্তি বলে মনে করা হত। গ্রীক কবি থিওগ্‌নিল্‌ বলেছেন, 


চক 


“নির্ব।দিতের থাকে না কোন বন্ধু, কোন বিশ্বস্ত সাথী, আর এই সঙ্গীহীনতাই 
-নির্বাঘনের চরম বোনা” । আদিম মানুষ দলবদ্ধভাবে বাচতেই অভ্যন্ত ছিল। 
সঙ্গী-সাথীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া, একা একা দিন কাটানো তার কাছে 
এক ভীতিগ্রদ্দ ব্যাপার । 

সভ্য মাহ্ষদের তুলনায় আদিম মাহুষর! ব্যক্তিগতভাবে পরিপূর্ণতর, কারণ 
তারা নিজেদের প্রয়োজন নিজেরাই মেটাতে পারে। কিন্ত তা সত্বেও তারা 
নিজেদের দল ও গোষ্ঠীর সাথে এত অঙ্গাজীভাবে যুক্ত যে কি পরিবার, কি 
সম্পত্তি, কোন ক্ষেত্রেই তাদের ব্যক্তিম্বাতন্ত্য অচুভব কর! যায় না ।১ 

গোঠীই ছিল নর্ষেপর্বা, গোীই ছিল পরিবার । বিবাহও হত গোষ্ঠীর সাথে। 
আঁবাঁর গোীই ছিল সব সম্পত্তর মালিক। গোষীর মধ্যে সব জিনিসই সর্ব- 
সাধারণের | আফ্রিকার বুশম্যান্রা কোন উপহার পেলে তা দলের সকল 
সদশ্তকে ভাগ করে দেয়। কোন শিকার ধরলে বাযঘে কোন জিনিস পেলে দে 
তার অঙ্গিত দ্রব্য সাথীদের সঙ্গে ভাগ করে নেয়, দেখা যায় প্রায়শই তার নিজের 
ভাগে থাকে সবথেকে কম অংশ। ছুভিক্ষের সময় তরুণ ফুজিয়ানরা! তল্লাশ 
চালায় উপকূল অঞ্চলে । হঠাৎ কোঁন জল স্তন্যপায়ী প্রাণীর ( খুবই মুখরোচক 
খাগ্ঠ) দেখতে পেলে তৎক্ষণাৎ পেটাকে তারা ম্পশ না করে আগে ছোটে 


সঙ্গীদের খবরটা দিতে । খবর পেলেই অকুস্থলে ছুটে যায় সকলে। অতঃপর 
দলের প্রবীনতম সদশ্যটি সকলের মধ্যে সেই শিকারলব্ধ জন্তটিকে সমান ভাগে 


ভাগ করে দেন। 


১। আদম জনগোষ্ঠীর মধ্যে কোন ব্যান্তগত পাঁরবার নেই, এমনাঁক মাতৃ- 
তান্িক পারবারও না। শিশরা গোটা গোষ্ঠীর সন্তান হিসাবে বিবেচিত হয় । 
[নন্জর মা ছাড়াও মায়ের বোনেদের এবং মায়ের বয়সী সমস্ত মহিলাকেই তারা 
মা বলে ডাকে । যৌন সম্পকের ক্ষেত্রে প্রথমে অবাধ, বাছবিচারহীণ সম্পর্ক চাল: 
[ছল। সময়ের সাথে সাথে যৌনপম্পকের ওপর কিছ; 'বিধিশনষেধ আরোপিত 
হয়েছে । জোড় বাঁধা পারবার”-এব আগে চাল: হিল গোষ্ঠীর সকলের সাধারণ 
বিবাহ । একটি গে।ত্ঠীর সকল নারাঁই অপর একটি গোথ্ঠীর সকল পুরুষের স্ব, 
আর বিপরাঁতে, এঁ গে।ঙ্ঠীর সকল পুরুষই এ নারখদের যৌথ স্বামী । দাম্পত্য 
সম্পর্ককে বৈধ করার জন্য একে অপরকে চেনা প্রয়োজন, আর একমাত্র এই 
কারনেই তারা মিলিত হত । সবশ্রা ফিদনূ এবং হাউইৎ সাম্যবাদী বিবাহের 
এই (বাঁচি রূপাঁট অস্টরোলিয়ায প্রত্যক্ষ করেছেন । গ্রীসের পৌরাণিক কাঁহনীতেও 
এই বিবাহের নিদর্শন খখজে পাওয়া যায় । 


১৬. 


পশ্র ও মাছশিকার--উৎপাঁদনের অতি আদিম এই পদ্ধতি ছুটি সবসময়ই যৌথ- 
ভাবে কর। হয় এবং ল্ধ শিকারকে সকলের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। 
মতিয়াস বলেছেন-ত্রার্জিলের নির্ভীক উপজাতি বোতোকিউদস্‌-রা সকলে 
মিলে শিকার করে, আর যে জায়গায় শিকারটা পাঁওয়া যায় সেইখানেই 
বমে সকলে মিলে জন্তটিকে উদরস্থ না করে সে জায়গা! ত্যাগ করে না। 
ডাঁকোট। ও অক্ট্রেলিয়ানদের সম্বন্বেও একই তথ্য জানা যায়। যণ্দিও কিছু কিছু 
জনগোীতে এই একত্রে শিকার এখন বদ্ধ হয়ে গেছে। তবুও সেইসব গোষ্ঠীতে 
শিকারলব্ধ পশুটিকে একত্রে খাওয়ার এই প্রাচীন পদ্ধতি এখনও চালু আছে। সফল 
শিকারী তার শিকারলব্ধ প্রাণীটিকে সবার মধ্যে ভাগ বরে দেওয়ার জন্য একট! 
ভোজনভার আয়োজন করে, এবং তাতে সে তার গোঠীর, গ্রামের, এবং কখনও 
কখনও গণের সকল সদস্যকে নিমন্ত্রণ জানায়। অর্থাৎ, ব্যাপারট। একটি জাতীয় 
ভোজসভায় রূপাস্তরিত হয়। ককেশাসের স্ভারিতি অঞ্চলে যখনই কোন পরিবার 
কোন ধাড়, গোরু বা ভঙ্গনখানেক ভেড়া কাটে, তখনই সার] গ্রামের একটা 
ভোজনভা বনে যায়। বিগত বছরগুলিতে যার! মার! গেছে, তাদের কথা স্মরণ 
করে গ্রামবানীরা একসঙ্গে বসে ভোজ খায়, পান করে। এই সার্জজনীন 
ভোজসভাতে ম্বতিচারণা কর]! হয় মৃত পূর্বপুরুষদ্দের ভোজসভার । 

আদিম সাম্যবাদী রীতিনীতি বিষয়ে পুঙ্থা্গপুঙ্খ অধ্যয়ন করেছেন মর্গান। 
নিজের শেষ এবং গুরুত্বপূর্ন রচনায়» তিনি উত্তর আমেরিকার রেডস্কিন্দের 
শিকার করা ও মাছ ধরার পদ্ধতির বিবরণ দিয়েছেন: “সমতল-ভূমির 
গোঠীগুলি প্রায় পুরোপুরিভাবে জান্তব খাগ্চের (80170210০০৫) ওপর 
নির্ভরশীল । তাদের শিকারের ধরণের মধ্যেও সাম্যবাদের দিকে দেই একই 
ঝেঁক লক্ষ্য কর যায়। বাইসন শিকারের সময় ব্ল্যাকৃফিট-রা (819016০1) 
পশুর দলটাকে তাঁড়া করে ঘোড়ায় চেপে। বড় বড় অশ্বারোহী দল থাকে। 
প্রতিটা দলেই থাকে পুরুষ, নারী ও শিশুর]। 

পশুদের দলটাকে তাড়া করা শুরু হওয়ার পর শিকারীর1 মৃত পশুটিকে 
শিকারের বাস্তাতেই ফেলে বেখে যায়। তাদের পিছনে প্রথমে যে আসবে, 
সেই-ই পাবে এ পশুটিকে। সকলে শিকার না পাওয়া পর্যস্ত বণ্টনের এই 
পদ্ধতি চলতেই থাকে । শিকারের মাংসটাঁকে খগুথণ্ড করে কাটা হয়। তারপর 


১। লই হেনরী, মর্গান, “হাউসেস আ।ণড হাউস লাইফ অফ দ্য আমেরিকান 
আাবন্িজিনস্‌৮। ওল়াশিংটন, ১৮৮১, ্ঃ 


২৪ 


হয় সেটাকে খোল! হাওয়ায় শুকিয়ে বা আগুনে ঝললিয়ে রাখা হয়। কেউ কেউ 
কিছুট। মাংস দিয়ে পেমিক্যান্‌ (79671101০27 ) রানায়। পেমিক্যান্, অর্থাৎ 
শুকনো ও গু'ড়ে৷ মাংসর সঙ্গে বাইসনের গলানে। চধি যিশিয়ে পশুচর্মের 
ওপরে রেখে দিদ্ধ করা খাগ্য। পৃথিবীর ঘে কোন নদীর থেকে কলম্বিয়া 
নদীতে অনেক বেশি মাছ পাওয়! যায়। এই কলম্দিয়া নদীতে মাছ ধরার 
মরশুমে গোষ্ঠীর নকল সাম্য একনঙ্গে থাকে এবং সংগৃহীত মাছের একটা 
সার্বজনীন ভাণ্ডার গড়ে তোলে। দলে নারীদের সংখ্যা অনুযায়ী প্রতিদিন 
সেটাকে ভাগ করা হয় এবং প্রত্যেকেই সমান ভাগ পায়। মাছগুলিকে ফালি 
ফালি করে কেটে চিরে দিয়ে মাচায় রেখে শুকোনে! হয়, তারপর ঝুড়িতে ভরে 
গ্রামে গ্রামে পাঠিয়ে দেওয়া হয়”। 

আদিম মান্ষ যখন যাাবর জীবন ত্যাগ করে কোন জায়গায় স্থিতু হয়ে 
বাসস্থান বানাত, তখন কিন্তু সেই বাসস্থান ব্যক্তিগত না হয়ে সার্বজনীন 
বাপস্থান হিসাবেই গণ্য ও ব্যবস্থত হতো । এমনকি পরিবারগুলি যখন মাতৃ- 
তান্ত্রিকরূপ নিতে শুরু করে তার পরেও এই বালস্থানগুলিকে সার্জনীন ভাবে 
ব্যবহৃত হতে দেখ! গিয়েছে। 

লা পেকজ পলিনেশিয়ায় যে ধরণের গোষ্ীগত বাসস্থান আবিষ্কার করেছিলেন, 
এই বাসস্থানগুলিও সে-রকমই,_উচ্চতাঁয় ১* ফুট, দৈর্ঘ্যে ১১০ ফুট এবং প্রস্থে 
১* ফুট। ছুই প্রান্তে দু'খানি দরজা । এই বাঁপস্থানে ১০০ জনেরও বেশি 
লোকবিশিষ্ট কোন গোঠী বাদ করতে পীরে। মর্গান বলেছেন, ইরোকোয়ামের 
্বীর্ঘ বাসস্থানগুলি বর্তমান শতাব্দীর স্চনার আগে থেকেই আর দেখা যায় 
না। এই বাসস্থানগুলি ছিল ১০* ফুট লম্বা, ৩* ফুট চওড়া! এবং ২* ফুট 
উচু? এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত একটা লম্ব! দালান মত থাকত, আর তার 
ছু'দিকে থাকত ছুটি প্রবেশ-পথ। এই দালানের মধ্যে মৌচাকের কুঠরিগুলির 
মত এক লারি ছোট ছোট ৭ ফুট করে চওড়া ম্বর থাকত। এই সব ঘরে বাস 
রুরতত গোষ্ঠীর বিবাহিতা নারীর! | প্রেতিটি বাসস্থান গোষ্ঠীর নিজন্ব টোটেম্এর 
চিন্ধদুক্ষ । .টোটেম, অর্থাৎ ঘে পশুটিকে গোষ্ঠীর আরি পুরুষ বলে মনে কর! 
হুত। যোনিও-র ভিয়াকৃদের বাঁসস্থানগুলিও একইরকম । তফাৎ শুধু একটাই-- 
শক্ত কাঠের খুঁটির ওপরে এই বাসাগুলি মাটি থেকে ১৫-২* ছুট উঁচুতে দীড়িয়ে 
থাকে । এগুলি দেখলে হুইন্‌ হে আবিষ্কৃত হ্াস্থ শহরের কথা মনে পড়ে যায়। 
হদের মধ্যে বাড়িগুলি তৈরী হত শক্ত দণ্ডের ওপর । হেরোডোটাস বলেছেন 
যে পায়োনিয়ানরা লেক প্রেনিয়ামএ এই ধরনের বাড়িতেই বসবান করত, 


হু 


(৬, বিভাগ ১৬)। মেক্সিকোর রেভস্কিনদের ০8505 &87)0০5-এ একটা 
বিশাল সি'ড়ি দেখা যায়, তাতে একের পর এক তল, প্রতিটি তলে বিবাহিতদের 
জন্য ছোট ছোট কামর! । প্রীগৈতিহাঁপিক যুগের গ্রীকরা সম্ভবর্ত এই ধরনের 
সাম্যবাদী বাসস্থানেই থাকত। ডক্টর প্লিমান-এর খননকার্ষের ফলে আর্গোলিস্‌-এ 
যে প্রানাদটি আববষ্কৃত হয়েছে, তা থেকেও এই সিদ্ধাস্তেই আসা যায়। এইলব 
সাম্যবাদী বাসস্থানে সমস্ত জিনিসপত্র সকলের এবং খাগ্ও সার্বজনীন । 


এই সব গোর্ীগত বাসস্থানের অধিবাশীদ্বের জীবনের বিবরণ মরগানের 
লেখাতেই পাওয়া যায় । এট! সত্য যে তার গবেষণ! মূলত ছিল আমেরিকার 
রেড ইত্ডিয়ানদের উপর, প্রধানত ইরোকোয়াদের নিবে, এবং তাদের মধ্যেই তিনি 
বহুকাল বসবান করেছিলেন । কিন্তু তিনি নিজেই বলেছেন, “ইরোকোয়াদের মধ্যে 
কোন নির্দি্ই বা ইতিবাচক রীতির সন্ধান পেলে বোঝা যায় যে একই 
অবস্থায় থাকা অন্তান্ত গোরীর মধ্যেও এ বীতিটির অস্তিত্ব থাকা সম্ভব, কারণ 
তারের প্রয়োজন তো একই”। 


“ইবোকোয়ারা গৃহস্থালি গড়ে তুলত, বাগান করত, শশ্য তুলে সেটাকে 
সার্বজনীন সঞ্চম হিসাবে মজুত করত বাসস্থানে । এই সব ফসলের ওপর কমবেশি 
ব্যক্তিগত মালিকান! থাকত, থাকত ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের নিজ অধিকার। 
যেমন, খোসা ছাড়ানোর পর শশ্যকে খড় দিয়ে গুচ্ছ গুচ্ছ করে বেঁধে ভিন্ন 
ভিন্ন কামরায় ঝুলিয়ে রাখা হত। কিন্ত কোন পরিবারের শস্ত ফুরিয়ে গেলে অন্ত 
পরিবারগুলি তাদেরকে শশ্য দিত-_যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের হাতে শস্য জম! থাকত । 
শিকার বা মাছ ধরার প্রতিটি দলই তাদের সংগৃহীত বস্তর এক সার্বপ্রনীন মল্গুত 
ভাণ্ডার গড়ে তুলত। উদ্ধত্ত অংশটা ভাগ করে দেওয়! হত প্রতিটি গৃহস্থালির 
বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে । সেগুলোকে শুকনো করে তুলে রাখা হত শীতকালের 
জন্ঠ”। এইপব ইত্ডিয়ান গ্রামগ্রলিতে আমর! সার্ধগরনীন রীতিনীতির পাশাপাশি 
সংযুক্ত ব্যক্তিগত মালিকানার ব্যাপারটাও দেখতে পাই। “নির্দিষ্ট মাপিক ছাড়া 
কোন ইত্ডিীন বাড়ি ওপরিবারে কোন জিনিস নেই”, দেলাওয়ার এবং মান্পী- 
দের প্রপঙ্গে আলোচন| করতে গিয়ে হেকৃওয়েন্ডার লিখেছেন । প্প্রত্যেকেই জানে 

কোন্‌ ঘোড়া, কুকুর, বিড়াল বা বিড়াল-ছানা, মুরগিছানাট! তার নিঞ্গের ।** 

প্রায়শই একপাল বিড়াল ছানা বা মুরগিছানার কয়েকজন মালিক থাকে। প্রায় 
যতগুলি প্রন্লী ততজন দাবীদার । ছানা-পোনা সমেত একটা মুরগি কেনার 
জন্ত অনেক সময়ই বেশ কয়েকজন শিশুর সঙ্গে দব-দ্বাম করতে হয় । এইভাবে, 


ই 


জনগোর্ঠীদের মধ্যে একদিকে যেমন গোষীগত সম্পত্তির নিয়ম কান্নের 
অস্তিত্ব বর্তমান আবার অন্যর্দিকে পরিবারের লদশ্যদের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির 
অধিকারও স্বীকৃত 1৮১ 

লাগুন! গ্র।মের (নিউ যেন্মকো) রেড ইত়্ানদের সার্বজনীন ভাগার থাকত । 
রেভারেও স্যামুয়েল গর্ম্যান ১৮৬৯ লালে মর্গানকে লিখছেন__“এের নারীরাই 
সাধারণত তাদের শশ্যভাগ্ডার নিয়ন্ত্রণ করে, আর তাদের স্প্যানিশ প্রতিবেশীদের 
তুপনায় ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তারা অনেক বেশি দূরদর্শী । তারা এক বৎসরের 
প্রয়োজনীয় খাগ্চ মজুত রাখার চেষ্টা করে। পর পর ছু'বছর অজন্মা হলে 
তবেই গোষ্ীগত ভাবে পুয়োবলারা অনাহারে থাকে”। 

মায়া ইত্ডয়ানদের গ্রামের সমস্ত খাগ্ প্রস্তত হয় একটা কুটিরে। প্রতিটি পরিবার 
তার অণশের খাছ উপকরণ সেখানে পাঠায়। নারী আর শিশুদের একট। আশ্চর্য 
মিছিল দেখেছিলেন ছ্রিফেন। প্রত্যেকের হাতে একটা করে মাটির পাত্র, তাতে 
কিছুটা করে ধূযায়িত উষ্ণ খাগ্যবস্ত। একই ব্রান্ড দিয়ে এসে ভিন্ন ভিন্ন বাঁড়িতে 
ঢুকে পড়ছিল তারা ।২ 

কিন্ত ইরোকোয়াদের মধ্যে প্রতিটি সম্মিলিতপরিবারই তার সান্তদের খান্ঠ 
প্রস্তাত করত । প্রতিটি পরিবারকে তার প্রয়োঞ্জন মত খাগ্ঠ ভাগ করে দিত 
গৃহকর্রী। মাটির অথবা কাঠের পাত্রে প্রত্যেককে উষ্ণ থাগ্য পরিবেশন কর! 
হত। আজকালক।র দিনের মত কোন টেবিল, চেয়ার বা থাল৷ ছিল ন' 
ছিপ না কোন রান্না বা খাবারঘর ধরনের কোন জায়গ। | সবথেকে স্থুবিধেজনক 
জায়গায় দাড়িয়ে বা বসে প্রথমে খেতো পুরুষরা, তারপর নারী আর 
শিশুরা । অবশিষ্ট থাছাটুকু রেখে দেওয়া হত, পরিবারে যখন যার খিদে 
পেতে।, সে তখন সেট। খেতে। | দ্ধ্যে নাগ মেয়েরা 'হোমিনি' রান্না! করত। 
ভুট্রাকে চালের খুদদের মত করে ভেঙে সিদ্ধ করে সেটা তৈরী হত। সেটাকে 
ঠ1গ1 করে সকালে খাওয়ার জন্ত এবং সন্ধ্যাক্স অতিথিদের মনোরঞ্জনের জন্য রেখে 
দেওয়া হত। বাধাধরা প্রাতরাশ বা নৈশাহার বলে তাদের কিছু ছিল ন|। 


১। হেকওয়েল্ডার ।--:একদা পেন্সিলভ্যানরা ও তার পাম্ববতাঁ 
প্রদেশগ্লিতে বদবাসকারা ইপ্ডিয়ান (জাতিগ্লির ইতিহাস, আচার-আচরণ 
ও প্রথা” । ১৮৭৬ লালে পরর্নমদ্রত। (১৭৭১ "থেকে ১৭৮৬, এই পনেরো 
বছর আমোরকান হীশ্ডিয়ানদ্র মধ্যে মিশনারী 1হপাবে বসবাস করেছিলেন হেক্‌- 
ওয়েম্ডার । তাদের ভাষাও উত্তমরংপে জানতেন তানি )। 

২ স্টিফেন। “ইয্কাতান্‌-এ ভ্রমণের ঘটনাবলা”, ২য় খন্ড | 


৬. 


খিদে পেলে ঘরে যা থাকত, তা-ই খেয়ে নিত। তারা ছিল যিতাহারী । 
মর্গান বলেছেন-_“আমেরিকান ইঙিয়ানদের জীবন যখন আবিষ্কৃত হুল, তখন 
এটাই হলে! সাধারণভাবে তাদের জীবনের স্পষ্ট চিত্র” । - 

প্রাগৈতিহাসিক ধুগের গ্রীমেও এই একই রীতি চোখে পড়ে। আর এঁতিহাসিক 
যুগের 'সিসিতিস,+ (সার্বদনীন ভোজ ) সেই আদিম সাম্যবাদী ভোজের নিদর্শন 
ছাড়া আর কিছুই নয়। পণ্টাসের হেবাক্লিভ স্‌ ধিনি প্লেটোর শিষ্য আমাদের জন্ত 
ক্রেটার সাম্যবাদী ভোজের বিবরণ রেখে গিয়েছেন । এই আদিম পদ্ধতি সেখানে 
স্থদীর্ঘকাল চালু ছিল। আদ্রেইস-এ (পুরুষদ্দের ভোজ ) প্রাচীন ব্যক্তিদের 
পরিষদের সব্দশ্য (৪০:০1) আর্কনর1 ছাঁড়। প্রত্যেক বয়ঃপ্রাঞ্থ নাগরিক খাছোর 
সমান ভাগ পেতো । প্রাচীন ব্যক্তিদের পরিয়দের (জেরোনিয়া) সদস্যর! পেতো 
অন্তদ্দের থেকে চারণ বেশিখাছ্য । একভাগ সাধারণ নাগরিক হিসাবে, একভাগ 
ভোজসভার সভাপতি হিসাবে, আর ছুটি অতিরিক্ত ভাগ হল শিশু এবং 
আসবাবপত্র দেখাশোন! করার জন্ত ৷ ভোজের সমস্ত টেবিলের তত্বাবধান করতেন 
একজন কত্রী। তিনি ভাগ করতেন থাগ্ভ । সকলের সামনেই মবথেকে চমৎকার 
খান্ট! তিনি সরিয়ে রাখতেন পরিষদে বা যুদ্ধক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্ব যাঁর! দেখিয়েছে 
তাদের জন্ত। প্রথমে পরিবেশন কর] হুত অতিথিদের, এমনকি আর্কনদেরও আগে । 
অতিথিদের হাতে হাতে ঘুরতে! মর্দের ভা্ড আর জলপাত্র। ভোজ শেষ হলে 
আবারপূর্ণ কর! হত পাত্রটাকে। হেরাক্লিভস শুধুমাত্র পুরুষদের সার্বজনীন ভোজের 
কথাই উল্লেখ করেছেন, কিন্তু হোয়েক (119০1 )-এর ধারণ1 ডোরিয়ান নগরে 
নারী ও শিশুদেরও সার্বজনীন ভোজের ব্যবস্থ। ছিল। আর্দিম ও বর্বরদের মধ্যে 
ছুটি বিপরীত লিঙ্গের মাহুধদের বিচ্ছিন্ন করে রাখার প্রবণতা সঙ্বদ্ধে আমাদের 
যেটুকু জানা আছে, তা৷ থেকে মনে হয় ক্রেটার এই পণ্ডিত এতিহাগিক সঠিক 
ধারশীই করেছেন আারিস্টটল বলেছেন- গোষীর উৎপন্ন ফদল, গরু ও 
ভেড়ার পাল আর ভূষিদাসদের প্রদত্ত কর থেকেই এইলব ভোজসভার ব্যবস্থা 
করা হত। এর থেকে বোঝা যায় যে ক্রেটার পুরুষ, নারী ও শিশুদের ব্যয়ভার 
বহন করত বাষ্ট্র। আযরিস্টটল জোর দিয়ে বলেছেন যে এই ভোজসভা সম্ভবত বহু 
প্রাচীনকাল থেকেই চালু ছিল। ওনোট্রিয়ানদের মধ্যে ক্রেটা এবং ইটালাসে 
এই ভোঙজ্জসভার হুত্রপাঁত করেন মিনোস। এী সব জায়গার অধিবাসীদের কৃতি- 
কাজও শিখিয়েছিলেন তিনি। জ্যারিস্টটল দেখেছিলেন এ সার্রঙনীন ভোজ 
ইতালিতে তখনও পর্যন্ত বিদ্কমান। আর এ থেকেই তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে 
এই প্রথার জন্ম ইতালিতেই, কিন্তু সমস্ত আদিম জনগোঠীতেই যে এই প্রথা চালু 


চা 


আছে--এ তথাটাকে তিনি গুরুত্ব সহকারে লক্ষ্য করেন নি।৯ 

পুটার্ক বলেছেন, এই সার্বজনীন ভোজনভা।য় সকলকেই সমান চোখে দেখা হত। 
তাই তিনি গুলিকে অভিজাতদ্দের জমায়েত ( 35076008. 21159108101 ) 
বলে নির্দেশ করেছেন । একই টেবিলে যারা বদত, সম্ভবত তারা একই পরিবারের 
সদশ্য। স্পার্টায় একটা ভোজসভার সাদম্যদের একটা সৈন্ত বাহিনী গড়া হত 
এবং তারা লড়াই একপঙ্গে করত .। আদিম ও বর্বররা সব সময়েই এঁক্যাবন্ধ হয়ে 
কাঞ্জ করতে অভ্যন্ত ছিল। যুদ্ধের সময়ও তার] নিজেদেরকে বিভ্তস্ত করত 
পরিবার, গোষ্ঠী ও জাতি অনুযায়ী । 

গোষ্ঠীর প্রতিটি সদশ্যই খাগ্য থেকে তার অংশ পাবে, এটা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ 
ছিল যে $ীক ভাষায় মইরা (77012) শবটি বলতে বোঝায় কোন ভোজনভায় 
একজন অতিথির প্রাপ্য ভাগ। পরে এই শব্দটিরই অর্থ দাড়িয়েছিল “নিয়তি, 
(19651 ), মাহষ ও দেবতা, সকলেই যে সর্বোচ্চ দেবীর অধীন। ক্রেটার 
ভোজসভায় কোন কর্্রী যেষন প্রত্যেক অতিথিকে তার প্রাপ্য ভাগ পরিবেশন 
করত, সেইভাবে এই নিয়তি প্রত্যেককে তার জীবনের প্রাপ্য অংশটুকু ব্টন 
করে দেয়। উল্লেখ করা যায় থে গ্রীক পুরাণে নিয়তি এসেছে নারী রূপে ময়রা 
(70118 ), আইসা (41558) ও কেরে, (19159) নামে । খা বা লুন্তিত 
দ্রব্যের ভাগ বাটোগ্নারায প্রতিটি ব্যক্তি যে অংশটুকু পেতো, সেই অংশটিকেই 
চিহ্নিত কর! হত নিয়তির এ নামগুলি দিয়ে। 


একসময় সমগ্র গোষ্ঠীর একটাই সাধারণ বাসস্থান ছিল। ক্রমশঃ সেগুলি ভাগ 
ভাগ হয়ে গড়ে উঠল ব্যক্তিগত আবাঁদ। এইপবৰ আবাসে থাকত একটি করে 
পরিবার । এই সময়ই বন্ধ হয়ে গেল সার্বজনীন ভোজ । শুধু গ্রীক দিসিতিস- 
এর মত কোন ধর্ধীয় বা জাতীয় অনুষ্ঠানে. ভোজ হত অতীতের শ্বৃতিকে 
বাচিয়ে রাখার জন্যই । জিনিসপত্র প্রত্যেক পরিবারের নিজের অধিকারে 
থাকলেও বস্তত সেগুলি গোষ্ঠীর সদশ্যদের হাতেই থাকত। ক্যাটুলিন 
বলেছেন, “ইত্ডয়ান জনগোচীর ষে কোন পুরুষ, নারী বা শিশু যেকোন লোকের 
ঘরে প্রবেশ করতে পারে, এমনকি গোষঠী-প্রধানের ঘরেও, এবং থিদে 
পেলে সেখান থেকে সে খেতেও পারত। দেশের দ্বরিদ্রতম ও চূড়াস্ত অপদার্থ 
মানধটিরও এই অধিকার ছিল। নিজের খাত্য সংগ্রহের ব্যাপারে বা! নিজের 


১। আরিসটটল-, 'পালটিকস'_-২্য় সম্ভার, ৩য় পরিচ্ছেদ, ৪র্থ অংশ । ৪র্থ 
সম্ভার ১ম গারিল্ছেদ, হয়, ৩য়, ৪র্থ অংশ । ফরাসী সংস্করণ, হিলোয়ার ১৮৪৮ । 
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শিকারের ব্যাপারে যঙ্দি সে একেবারে অলপ হয়, তাহলে যেকোন বাড়িতে 
ঢুকে ঘেত। যতক্ষণ খাগ্য থাকবে, ততক্ষণ সকলেই তাকে থান্যের ডগ দেবে। 
অবশ্য যার! এইভাবে ভিক্ষা করত, পরে যখন তারা শিকার করতে সমর্থ হতো 
সংগৃহীত মাংসের জন্ত তাদেরকে যথেষ্ট মূল্য দিতে হত। কারণ তাকে কাপুরুষ 
বা ভিক্ষুকের লঙ্জাকর ছাপ আগেই দেগে দেওয়া হয়েছে ।” 
ক্যারোলিন দ্বীপের কোন বাপিন্দা কোথাও যাওয়ার সময় সঙ্গে কোন 
খাবার বা পানীয় নেয় না। থির্দে পেলে কোন রকম ভদ্রতার ধার না ধেরেই সে 
কোন একট। বাড়িতে ঢুকে পড়ে । তারপর কারুর কোন অন্থমতির তোয়াক্কা না 
করেই পোপোই-এর (গম দিয়ে তরী আঠালো খাছ্য ) পাত্র নিয়ে বসে পড়ে। 
খিদে মিটে গেলে কাউকে ধন্তবার্দ না জানিয়েই বিদাম নেয়। যেন এটা তার 
অধিকার। 
এইসব গোষঠীবদ্ধ সাম্যবাদী জীবনধার1 এক সময় সাধারণ চিত্র ছিল। ম্পার্টার 
অধিবাসীদের মধ্যে বর্বর জীবন থেকে পার হয়ে আপার বহুদিন পরেও ল্যানিডিমো- 
নিয়ায় এই সব প্রথা চালু ছিল। কারুর নিজের অধিকারে ব্যক্তিগত সম্পত্তি 
হিসাবে কোন বস্ত্র থাকাট। ছিল একেবারেই অনিশ্চিত ও অপ্রয়োজনীয় । 
পৌরানিক চরিক্রলাইকারগাদ্‌-এর নামেই ম্পার্টানর। তার্দের যাবতীয় প্রতিষ্ঠানকে 
চিহ্নিত করত । প্ুটার্ক বলেছেন এই লাইকারগাসই বাড়ির:দবরজা বন্ধ করা নিষিদ্ধ 
করে দিয়েছিলেন, যাতে করে ঘে কেউ ইচ্ছে করলে যে কোন বাড়িতে ঢুকতে 
পারে, নিজে নিজেই দরকার মত খাবার ও বান পত্র নিতে পারে, এমনকি 
বাড়ির মালিকের অন্গপস্থিতিতেও স্পার্টার প্রতিটি নাগরিকের অধিকার ছিল 
কোন রকম অনুমতিছাড়াই অন্ত যে কোন ম্পার্টানবাপীর ঘোড়ায় চড়ার, তার 
কুকুরদের ব্যবহার করার, এমনকি তার দাসদেরও মুক্তি দেওয়ার । 
এই ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণ! যাঙ্ষের মনে খুব ধীরে ধীরে এসেছিল। 
ফিলিস্তাইনদের কাছে ব্যক্তিগত সম্পত্তি একান্তই স্বাভাবিক, তাদের মনে 
এর ধারণাও বদ্ধমূল । একেবারে প্রথম যুগের মান্থষের চিন্তাভাবনা বরং 
তাকে ভাবতে শিখিয়েছিল ধে সব জিনিন সকলেরই হওয়া উচিৎ। হেকৃওয়েন্ডার 
লিখেছেন, “ইত্িয়ানরা মনে করত এক পর্ম শক্তি এই জগৎ ্প্টি করেছেন 
এবং এই জগতে ঘা কিছু বর্তমান আছে তা, তিনি সৃষ্টি করেছেন মানবঙ্গাতির 
কল্যানের জন্তই । দেশে দেশে তিনি প্রচুর শিকার দিয়েছেন সকলের জন্ত, 
মাত্র কয়েকজনের মলের জন্ত নয় । সব কিছুই মানব-সস্তানদের জন্য; 
পৃথিবীতে ঘা কিছু বাপ করে, মাটিতে যা! কিছু ফলে; নর্দীতে ও জলে যা কিছু 
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পাওয়া যায়_সবই যৌথ সম্পদ, প্রত্যেকেই তা থেকে নিজের অংশ পাওয়ার 
অধিকারী । তাদের কাছে আভিথেয়ত কোন বিশেষ গুণ নয়, এক কঠোর 
কর্তব্য." তারা অনাহারে থাকবে, তা-ও ভাল। কিস্ত কখনোই এমন কিছু 
করবে না যাতে বল! যায় তারা কর্তব্যে অবহেলা করেছে, অতি, অস্থস্থ 
মাঁছুষ, বা অভাঁবীর চাহিদা] মেটায়নি---কারণ ঘৌথ ভাগার ব্যবহার 
করার অধিকার ত সার্বজনীন। কোন শিকারী জঙ্গল থেকে যা শিকার করে 
আনে, সেই সংগৃহীত মাংস তার একার নয়, সকলের । আর শশ্য ও তরি- 
তরকারি তো সার্বজনীন জমিতেই ফলে, তা-ও আবার মানুষের ক্ষমতায় নয়, 
পরম শক্তির ক্ষমতায়”। ৯ 

যে জার্মানরা! বেলজিয়াম ও গল আক্রমণ করেছিল, তাদের মধ্যে একই ধরণের 
সাম্যবাদ লক্ষ্য করেছিলেন সিজার । তিনি বলেছেন যে তার্দের প্রথার 
অন্যতম লক্ষ্য হল, “মানুষের মধ্যে সমতার বোধ জাগিয়ে তোলা, কেননা 
প্রতিটি মাুধই দেখতে পায় যে মবথেকে শক্তিমান মাহ্ষটির সঙ্গে তার নিজের 
সংস্থানের কোন পার্থক্ই নেই, তার ছু'জনেই সমান" । আর কার্ধতঃ। 
উৎপাদন ও ভোগের ক্ষেত্রে এই সাম্যবাদ আপার জন্ পূর্বপর্ত হল গোষী ও উপ- 
জাতির সকল সদস্যের মধ্যে এক যথার্থ সমতা কারণ যারা তার] নিজেদের একই 
প্রজাতি থেকেই উদ্ভৃত হয়েছে বলে মনে করে। কিন্তু এই প্রাথমিক সাম্যবাদ শুধু 
সমতাই বজায় রাখত ন!, ভ্রাতৃত্ব ও উদ্|ীরতার মনোতাবকেও বিকশিত করত। 
এই ভ্রাতৃত্ব ও উদারতা থি শ্চিয়ানদের বছুল কথিত ভ্রাতৃত্ব বোধ ও বদান্যতার 
থেকে অনেক মহতৎ। বাইবেল আর ক্র্যাণ্ডি, সভ্যতার বর্বর বনিকবৃত্তি ও ধ্বংসাত্মক 
ব্যাধি, তাদেরকে অধ:পতিত করার আগে ধারা এই মৰ আদিম জনগোঠীগুলিকে 
দেখেছিলেন, এ ভ্রাতৃত্ব আর উদারতা তাঁদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল। 

মানুষের বিকাশের পরবর্তী কোন পর্যায়েই এত সরল ও যথার্থ আতিথেয়তা 





১ আধুনিক কালের অন্যতম মহান চিন্তাবিদ হবংস.-ও এবযপারে ! অন্য কিছ, 
ভাবেননি । 

“সমস্ত কিছুর ওপর আমাদের প্রত্যেককে সমান আঁধকার 'দিয়েছে প্রকৃতি,” 
196 01৮৩, গ্রন্হে হবৃস্‌ লিখেছেন,_প্রকৃতির জগতে প্রত্যেক মানুষেরই 
ইচ্ছেমত কাজকরার ও ইচ্ছেমত যে কোন জানিস নেওয়ার আধিকার আছে £ তাই 
বলা হয় যে প্রকৃতি সকল মানুষকে সকল জিনিস দিয়েছে, আর এ থেকেই 
বোঝা যায় প্রকৃতির জগতে উপযোগিতাই হচ্ছে অধিকারের নিয়ম |” : 
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খুজে পাওয়া যায় না। মরগান বলেছেন, “দিনের যে কোন সময়ে কোন 
গ্রামবাশী, গোষ্ঠীর কোন মাধ বা কোন আগন্ধক কোন ইরোকোয়ার বাঁড়িতে 
ঢুকলে তাকে খেতে দেওয়া সেই বাড়ির স্ত্রীলোকের কর্তব্য। এ কাজে 
ক্রটর অর্থ খোলাখুলি অপমান করার মতই এক অভদ্রতা। ক্ষুধার্ত থাকলে 
সে থাবে, আর তা না হলে দৌজন্ের খাতিরে থাগ্ট] একটু চেখে দ্বাতাকে 
ধন্তবা জানাবে । 

“উদার, না হওয়া বিশেষত অভাবীদের প্রতি বা নিজের পরিবারের কারুর সে 
অনুদ্দার ব্যবহার করাকে বিরাট অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হত এবং তার 
জন্ত গোীর অন্তান্তরাওব্দনামের ভাগী হত”- বলেছেন আমেরিকান ইত্য়ানদের 
আদিম রীতিনীতির আরেকজন ছাত্র ।৯ অতিথি সর্যদাই পবিভ্র, এমনকি 
মে শত্রু হলেও। যে বর্বর জার্মীনর| রোমান সাস্ত্াঙ্জ্য আক্রমণ করেছিল, 
তাদ্দের মধ্যেও এই একই প্রথার বিবরণ দিয়েছেন ট্যাসিটাস। তিনি 
লিখেছেন, “আর কোন এমন জনগোষ্ী নেই 'যার। মামাজিক আমোদ প্রমোদে 
এত বেশি আপক্ত বা আতিথেয়তার ব্যাপারে এত বেশি উদ্দার। নিজেদের 
বাড়িতে যে কোন লোককেই প্রবেশাধিকার না দেওয়া গুরুতর অপরাধ । 
প্রত্যেকেই তার নিজের সামর্থ্য অমুঘায়ী আহার দেয় অতিথিকে। নিজের 
ঘরের খাছ্যসামগ্রী ফুরিয়ে গেলে গৃহস্থামী অতিথিকে সঙ্গে করে নিয়ে যায় 
আরেকটি অতিথিবৎমল আশ্রয়ে । পরের যে বাড়িটিতে প্রবেশ করে তারা 
মেখানে ও একইরকম আস্তরিকভাবে অভ্যর্থনা! জানানে! হয় তার্দের । অপরিচিত 
আগন্তক এবং পরিচিত বা পরিবারের সর্দশ্বদের মধ্যে আতিথেয়তার ব্যাপারে 
কোন রকম পার্থক্য কর] হয় না।” 

নিজের সুসভ্য দেশবানীদের কাছে এই বর্ধর জার্মানদেরকে দৃষ্টান্ত হিসাবে 
তুলে ধরেছিলেন' ট্যাসিটা। ১৮৩২ থেকে ১৮৩৯ পর্যস্ত আট বছর উত্তর 
আমেরিকার বর্বরতম ইপ্ডিয়ান গেঠীগুলির মধ্যে বসবান করেছিলেন ক্যাটলিন। 
তিনি লিখেছেন, “আমি দায়িত্ব নিয়েই বলছি, ওদেরকে নৈতিকত। ও সদ্‌গুণ 
শেখানোর দ্বায় সভ্য ছুনিয়াকে নিতে হবে না।” 

মিস্টার স্ট্যানলীর মত যে সব পর্যটকরা বিপজ্জনক ও লোভী বাণিজ্যিক 
পর্যটক ছিলেন না, তাঁরা আদিম মান্ষদের গুণাবলী সম্বন্ধে সিজীরের মত একই 


১ জেমৃস আযাডেয়ার । পহস্ট্রী অফ দ্য আমোরকান ইন্ডিগ্লান:স:” 
লন্ডন) ১৭৭৫. 
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সাক্ষ্য দিয়েছেন। তারা আরও বলেছেন এইসব গুণগুলোর উৎস তান্দের এ 
সামাবাদ। জেহইট্‌ শার্লভয় বলেছেন, “রেড ্বিনদের ভ্রাতৃন্থলভ মনোভাব 
সম্বন্ধে নিঃসন্দেছেই বল! যায় যে এর একট! কারণ হল আমার আর তোমার, 
“এই শীতল শবগুলি' সেন্ট জন খ্রীসস্টোমস এইভাবেই বলতেন, 
আদিম মানুষদের কাছে এখনও একেবারেই অপরিচিত । অনাথ বিধবা এবং 
রুগনর্দেরকে ও তাঁরা আন্তরিক ভাবে রক্ষা করত, কারণ অত্যন্ত সম্মানজনক 
এক আতিথেয়তায় তারা অত্যন্ত ছিল। এ সবই তারের এক দৃঢ় প্রত্যয়ের ফল। 
তাই তার] বিশ্বাস করে--“সবজিনিস সব মানুষের াধারণ সম্পদ হওয়া উচিৎ” ।৯ 
সমকালীন সমালোচক যুক্তিবাদী লাহোস্তান্‌ কী বলেছেন শোনা যাক,_- 
“আমার আর তোমার মধ্যে পার্থক্য করে না আদিম মানুষেরা, কারণ তাদের 
মধেয একজনের জিনিস মানেই অন্তজনের জিনিন। আমাদের শহরগুলির 
উপকণ্ঠে যে সব খি-শ্চিয়ান আদিম মান্ুযর1 থাকে, তাদের মধ্যেই শুধু টাকা-কড়ির 
ব্যবহার চালু আছে। এছাড়া অন্তর! টাকা-কড়ি নিয়ে কাজ তো করবেই না, 
এমনকি সেদ্দিকে চেয়ে পর্যস্ত দেখবে না। ওদের ভাষায় টাকা .বস্তুট৷ হচ্ছে শ্বেতাজ 
মানুষদের সাপ? । কয়েকজন অন্যদের থেকে বেশি ভোগদখল করবে এবং 
তাকে বেশী মর্যাদাও দেওয়া হবে-_-এই ব্যাপারটাই ওদের অদ্ভূত বলে মনে হয়। 
তারা কখনো নিজেদের মধ্যে ঝগড়া, মারামারি করে না, চুরি করে না, বা 
কেউ কাউকে খারাপ কথা বলে না ।”২ 


বর্বর মানুষদের বড় বড় দ্লগুলি গঠিত হয় ৩ বা ৪* জন সান্য নিয়ে। যতক্ষণ 
তার] যাযাবর থাকে; ততক্ষণ তাঁরা এখানে-ওখানে ঘুরে ঘুরে বেড়ায় । যেখানে 
বেচে থাকার উপকরণ পাওয়া! যায় সেখানেই থেকে যায়। সমুদ্র উপকূল 
আর নদী পার্স্থ অঞ্চপগুলি থেকেই তারা খাগ্য সংগ্রহ করে। সম্ভবত 
নদী পথে যেতে যেতেই বর্ধর। যহাদেশগুলিতে ছড়িয়ে পড়েছিল। এটাই 
মরগানের অভিমত। এখনও এই বর্বর অবস্থাতেই আছে বুশম্যান আর সিংহলের 
ভেদ্দারা। স্থাবর সম্পত্তির আদিযমতম রূপ হিসাবে ধরা হয় শিকারের 
এল।কাগুলকে, সেইনৰ এলাকাগুলিতেও সম্পত্তির অধিকার প্রমাণ করার কথ। 


১। শালভিয়, "731519719৫6 18 [ব98$6116 [181706% 
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তার] স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। 

যে আদিম মানুষ চাষ করে না, শিকার ও মাছধরাই যার নম্বল, বুনো ফল 
আর ছুধ খেয়ে যে বেচেথাকে--নিঙ্গের এবং নিজের পশ্তদলের ভরণপোধনের 
জন্য তাকে অবশ্তই এক বিশাল অঞ্চলে ঘোরাফেরা করতে হবে। হিসাব করলে 
দেখ। যেত-_জানি না এ হিসাব কতট নিরভূ'ল-_যে বেঁচে থাকার জন্য প্রতিটি 
বর্বর মানুষের তিন বর্গমাইল জমি প্রয়োজন হয়। তাই কোন দেশে যখন 
লোকসংখ্যা বাড়তে থাকে, তখন বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে দেশের জমি ভাগ করে 
দেওয়ার প্রয়োজন দেখ! দেঁয়। 
জমির প্রথম ভাগাভাগি হয়েছিল পশুচারণের এলাকা ও শিকারের 
এল।কা- এইভাবে । এই এলাকাগুলিতে গোষ্ঠীর সকলেরই অধিকাঁর থাকত । 
কারণ জমির ব্যক্তিগত মালিকানার ধারনা আরও পরবর্তীকালে, আরও 
বিলদ্বিত লয়ে এপেছে। “মাঁটি হচ্ছে আগুন আর জলের মত, তা বিক্রি করা 
যায় না”_-ওমাহাস্‌ বলেছেন। জমি বিক্রি করা যায়--এ-কথা মাওরিরা 
ভাবতেই পারে না। “ধরা যাক কথনে। সমগ্র গোঠীই জমি বিক্রির ব্যাপারে 
একমত হল। কিন্তু তার্দের মধ্যে কোন নতুন শিশুর জন্ম হলেই, এ 
জমির ওপর তারা একট অতিরিক্ত মূলা দাবী করবে । তাদের যুক্তি থাকবে-__ 
নিজেদের অধিকারট] না হয় বিক্রি করেছি, কিস্তু যারা এখনও জন্মায়নি, 
তাদের অধিকারট1 তো আর বিক্রি করিনি । নিউজিল্যাণ্ড সরকারের সামনে 
এ সমস্য! মেটানোর একটাই পথ : কোন উপজাতির জন্য অনুদান হিসাবে জমি 
কিনে দেওয়া যাতে প্রতিটি জাত/শিশুরই অংশ থাকবে।” ইহুর্দি এবং সেমিটিকৃদের 
মধ্যে জমিতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে কিছু ছিল না। “মি চিরদিনের জন্য বিক্রি 
করে দেওয়া যাবে না, কারণ জমিট! আমার ; তোমরা অতিথি আমার সঙ্গে 
কিছুদিন একলঙ্গে বববান করছো মাত্র” | (1-55101003 %:%৬ ২৩ )। শ্রীশ্চি- 
যানর! তাদের ঈশ্বরের এই নির্দেশক যদিও অবজ্ঞ! করে থাকে । জিহোতা এবং 
তার নির্দেশাবলীকে-খুবই শ্রদ্ধা! করে তারা, কিন্ধ মহান ক্ষমতাবান পুঁজির 
প্রতি তারা পোষণ করে আরও বেশি পরিমাণ শ্রদ্ধ!। 
ভূমির ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণার উদ্বেষ হওয়ার আগে মানবসমাজকে 
বিকাশের এক ও দীর্ঘ ও কষ্টকর প্রক্রিয়ার মধ্য দ্বিয়ে অতিক্রম করতে হয়েছে। 
ফুজিয়ানদের ৫ মধ্যে দেখ! যায় গোষ্ঠীর শিকারের অঞ্চলের চারদিক ঘিরে 
সবিস্তীর্ণ অনধিকৃত ভূখণ্ড ছড়িয়ে আছে। সিজার এন বজব্যেও দেখা যায় যে 
সৃতি ও জার্মানর] নিজেদের দেশের সীমানার চারপাশে ছড়িয়ে থাকা বিস্তীর্ণ 
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জনশুন্ত অঞ্চলের জন্য গর্ব করত (195 9110 08111৩0, 1, ৩)। আর্দিম ও বর্বর 
মাঁচুষর। তাদের সীমানার চারদিকে নিরপেক্ষ অঞ্চল রাখত । কারণ কোন গোষ্ঠীর 
এলাকার মধো কোন বহিরাগতকে পাওয়া গেলে বন্ত পণ্ডর মত তাড়া করা 
হত তাকে, আর ধরা পড়লে অঙ্গচ্ছের্দে অথবা হত্যা করা হত। হেকৃওয়েন্ডার 
বলেছেন- নিঙ্জেদের এলাকায় কোন বহিরাঁগতকে পেলে তার নাক-কান 
কেটে দেয় রেভ-স্কিনর], আর তাঁকে ছেড়ে দেওয়ার সময় বলে দেয়- তোমাদের 
মোড়পকে গিয়ে বোলো, পরেরবার তোমাদের মাথার ছাল খুলে নেবো। 
একটা সামস্ততান্ত্রিক প্রবচন আছে-_যেখানেই জমি, সেখানেই যুদ্ধ। 
প্রাচীনকালে কথাটা খুবই সত্য ছিল। প্রতিবেশী গোঠীগুলির মধ্যে বিবাদ 
ও যুদ্ধ বিগ্রহের প্রধান কারণের অন্ততম ছিল শিকারের এলাকা লঙ্ঘন। অন্ঠের 
এলাকায় প্রবেশ ঠেকাঁনোর জন্য পরব্তর্শকালে অনধিকূত এলাকা হৃষ্টি কর! 
হয়েছিল। এ সব জায়গায় বাজার বলত, বিভিন্ন গোষ্ঠী সেখানে তার্দের জিনিস- 
পত্র বিনিময় করত। ১০৬৩ গ্রীষ্টাবঝে হারন্ড পরাজিত করেন ক্যাদ্ছিয়ানদের | 
এই ক্যাদ্িয়ানরা চিরকাল অনধিকার প্রবেশ করত স্যাক্সনদের এলাকার । 
ক্যাদ্ষিয়ানদের সঙ্গে একটা! চুক্তি করেন হ্যারন্ড-_-ওফার পরিখার পূর্বদিকে কোন 
ক্যান্িএায়ানকে সশত্ত্র অবস্থায় পাওয়া! গেলে তার ডান হাতট। কেটে দেওয়] হবে । 
ক্যাকুনরাঁও নিজেদের এলাকায় পরিখা! খনন করে। ছু'দিকের সীমানায় দেয়াল 
তোলা হয়। আর ছুই দেওয়ালের মধ্যবর্তী অঞ্চনট। হয়ে ওঠে নিরপেক্ষ 
ভূখণ্ড। উভয় জাতির বণিকরাই সেখানে বাণিজ্য করতে আলত। 
নৃতত্ববিদরা বিন্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন যে বর্রদের মধ্যে বিপরীত 
লিঙ্গের মানুষের] পৃথক পৃথক ভাবে থাকে । এই বিচ্ছিন্নতা চালু কর। হয়েছিল 
আদ্দিমকালের অবাধ যৌনসম্পর্ক বন্ধ করার জগ্ত এবং ভাই-বোনের মধ্যে যৌন- 
যোগ ঠেকানোর জন্ত-_এ কথা মনে করার পেছনে যথেষ্ট কারণ আছে। ভাই- 
বোনের মধ্যে যৌনসংযোগ আগে নিয়ম হিসাবেই চালু ছিল। নৈতিকতার 
্ার্থেই এই বিচ্ছিন্নতার দরকার হয়েছিল । গোচীর পরিধিতে নারী পুরুষের এই 
বিচ্ছিন্নতাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছিল বৃত্তির পার্থক্য ও সম্পত্তির ধারণ]। 
সাধারণত পুরুষদের ওপর দ্বায়িত্ব থাকত প্রতিরক্ষার ও খাছ্য সংগ্রহের । আর 
মেয়েদের দায়িত্ব ছিল খাত্ত তৈরি করা, পোষাক ব! গৃহস্থালির বাসনপত্র বানানো, 
এবং যখন থেকে বাড়ি কৃষ্টি হল, তখন থেকে তার রক্ষণাবেক্ষণ কর1।৯ মাস 


১। ফিসনকে জনৈক কুন্নাই বলোছিল, “পুরুষ মানুষরা শুধ্ শিকার করে, 
মাছ ধরে, লড়াই করে আর বলে থাকে”, অর্থাৎ বাকি সব কিছুই করে. মেয়েরা । 
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বলেছেন--শ্রম বিভাজন শুরু হয়েছিল এই লিঙ্গের পার্থক্য থেকেই, আর এই 
পার্থক্যই শ্রম বিভাজনের ভিত্তি। সম্পত্তির স্চনার সময় তা একটিমাত্র 
লিল্লেই আবদ্ধ ছিল। ] 

পুরুষ হচ্ছে শিকারী ও ঘোদ্ধ!। তার ঘোড়। আছে, অস্ত্র আছে। 
মেয়েদের অধিকারে থাকে গৃহস্থালির বাঁলনপত্র এবং নিজ্জের বৃত্তির উপযোগী 
অন্যান্ত জিনিস। এইনব জিনিসপত্রকে সে নিজের মাথায় বা পিঠে করে বহন 
করে নিয়ে যেতে বাধ্য । ঠিক এইভাবেই সে বহন করে নিজের সস্তানকে, 
যে সন্তান তার নিজের, সম্তনের পিতার নয়, সাধারণত যার পরিচয় অজানা । 
কৃষির আবিষ্কার ছুটি লিঙ্গের পৃথকীকরণকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। 
আবার এটাই ছিল গোঁচীর সার্বজনীন সম্পত্তি, অর্থাৎ জমির বিভাজনের প্রধান 
কারণ। পুরুষর! যোদ্ধা ও শিকারীই থেকে গেল। চাষের কাজের ভার রইল 
তাঁদের স্ত্রীদের ওপর । ফল কাটার সময় পুরুষর] সাহাধ্য করত মেয়েদের | 
পশুপালক জনগো!ীতে পুরুষর1 পশুদের দলগুলিতে দেখাঁশোন। করার কাজটাই 
নিজেদের হাতে রাখত। পশুপালনকে কৃষির চেয়ে উন্নততর বৃত্তি বলে মনে 
করা হত। আর প্ররুতপক্ষে দুটি কাজের মধ্যে পশুপালন অপেক্ষাকৃত কম 
কষ্টকর। কাঁফিররা পশুপালনকে এক অভিজাত বুত্তি বলে মনে করে। 
তার! গরুকে বলত “কালো মুক্তো' | আর্ধদের প্রাচীনতম আইনে দেখা যায়-_ 
ছুটি উচ্চতম শ্রেণী, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের ( যোদ্ধা ) পক্ষে কৃষি সংক্রাস্ত 
চিন্তা-ভাবনাকে মর্ষাদাহানিকর বলে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। প্ধায়িক 
ব্যক্তিরা ত্রাঙ্ষণ ও ক্ষত্রিয়দের কৃষিকার্য করাকে নিন্দা করে থাকেন, কারণ লৌহু- 
নিমিত লাঙলের ফলায় ধরিত্রী এবং বসবাসকারী প্রাণীরা আহুত হয় ।”১ 

কোন জিনিসের ব্যবহার কে করে, তা দ্বিয়েই তার মালিকানা নির্ধারিত 
হয়। পেই হিসাবে, আদিম জাঁতিগুলির মধ্যে যখন প্রথম ভূমিগত সম্পত্তির 
স্চনা হয়, তখন তা নারীদের জন্যই বরাদ্দ করা হয়। যে সব সমাজে 
পরিবারের মাতৃতান্ত্রিক রূপটি টিকে থেকেছে, সেখানেই এই ভূমিগত সম্পত্তি 
থেকেছে নারীদের হাতে। ঈজিদ্পীয়দের মধ্যে, নায়ারদের মধ্যে, আফ্রিকার 
মরুভূমির তুয়ারেগ আর পীরেনীজের বালকুয়াদের মধ্যে এই ঘটনা চোখে পড়ে । 
আযারিস্টটলের সময়ে ম্পার্টার ভূখণ্ডের দুই-তৃতীয়াংশ ছিল নারীদ্বের অধিকারে । 
ভূ সম্পত্তি শেষপর্যন্ত ভার মালিকের মুক্তির এবং সামাজিক প্োষঠত্বের 
উপায় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু প্রথম যুগে এই সম্পত্তি ছিল তার অধীনতার- 


১।  মনহসংহিতা, ১ম অধ্যায় | 





কারণ। চাষের কঠিন কাজের দণ্ড জুটেছিল নারীদের বরাতে, আর এর 
হাত থেকে তার! মুক্তি পেয়েছিল গোলামী শ্রম শুরু হওয়ার পদ্ব । 

কষিই জমিতে ব্যক্তিগত সম্পত্তির জন্ম দিয়েছিল । কৃষিতেই শুরু হয়েছিল 
গোলামী শ্রম। বনু শতাবীর পথ পরিক্রমায় এই গোঁলামী শ্রমই নানান 
নাম নিয়েছে_ দাস-শ্রম, বেগার-শ্রম এবং মজু্রীষ্শ্রম 
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আদ্দিম সাম্যবাদ যতর্দিন টিকে ছিল, ততদিন গোঠীর জমিতে চাষ হত 
সার্বজনীনভাবে। আলেক্সান্দনীরের অন্যতম সেনাপতি নিয়ারখুস, খ্রীষ্টপূর্ব 
চতুর্থ শতকের নানান ঘটনার যিনি প্রত্যক্ষদর্শী, বলেছেন, “ভারতবর্ষের 
কিছু কিছু জায়গায় গোীগুলি বা রক্তসম্পর্কযুক্ত দূলগুলি সার্বজনীনভাবে জমি 
চাষ করত। বছরের শেষে ফল ও ফসল তার1 নিজেদের মধ্যে ভাগ করে 
নিতো?» 

১০০ জন শ্রমিক নিয়ে গঠিত মায়া ইত্ডিয়ানদের একটি বসতির কথা উল্লেখ 
করেছেন হিফেন, “যেখানে জমি নকলের, চাষও হয় সার্জনীনভাবে, এবং 
উৎপার্দিত ফলল সকলে ভাগ করে নেয়” ।২ 

নিউ মেক্সিকোর তাও নামে এক ইগ্থিগ্সান গ্রাম থেকে ১৮৭৭ সালের 
ডিসেম্বর মাসে মিষ্টার মিলার মর্গানকে লিখেছেন,-_“প্রতিটি পুয়েরোতে একটি 
করে শশ্বক্ষেত্র আছে। নকলে মিলে চাষ করে সেখানে । এই শশ্য গোলায় 
রাখা হুয়। শস্তের অভাব ঘটলে দবত্রিদ্ররা এই ভাগার থেকেই সাহায্য নেয়। 
এই শন্তের দাদ্িত্ব ও বিলি-বপ্টনের ভার থাকে ক্যাসিকের উপর অর্থাৎ ধাকে 
অধ্যক্ষ বলা হয়।” স্পেন পেরু দখল করার আগে ষেখানে কুধষিকাজের প্রতি শ্রমিক- 
দের এক উৎদবন্ছলভ আকর্ষণ ছিল। সকাল হলে কোন উঁচু জায়গ! বা উচু বাড়ি 
থেকে সমন্ত মাহষকে ডাকা হত। ছুটির দিনে পুরুষ, নারী আর শিশুর] তাদের 
সবথেকে মূল্যবান অলঙ্কার পরিধান করে সমবেত হত। মত্ত জনতা কাজ শুরু 
করত। সমস্বরে ইন্কাদের শৌর্ষের প্রশংসাযূলক স্তবগান দিয়ে শুরু হত এবং প্রচণ্ড 
উৎনাহ-উদ্দীপনায় কাজ শেষ হত ।৩ সিঙ্গারও এই একই কথা বলেছেন যেজাশান 





১। ব58101)09 880 908০১ 110 9৮, 
২1 শ্টিকেন, “ইয়যকাতানে শ্রমণের ঘটনাবল,” ঘা. 
৩। ডব্লিউ, প্রেসকট"পেরয বিজয়”. 


৩প 


জাতিগুলির মধো সবথেকে যুদ্ধপ্রিয় ও সবথেকে শক্তিশালী স্থৃভির! প্রতি বছর 
একশটি অঞ্চল থেকে একশজন লৌককে যুদ্ধ করতে পাঠাতে! । যার! বাড়িতে 
থাকত তারা বাধা থাকত এ ঘুগ্ধধাত্রীদের ভরণপোষণ করতে। পরের বছর এ 
যোদ্ধার বাড়িতে থাকত আর বাকিরা যেতো যুদ্ধে। সিজার বলেছেন, 
এইভাবে জমিতে সর্বদ। চাষও হত এবং যুদ্ধের অভ্যাসও ব্জায় থাকত (06 
85119 0811190, 8, | 

যে স্ব্যাপ্ডিনেভীয়র] ইওরোপকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছিল, তাদের মধ্যেও একই 
রকম সাম্যবাদী রীতিনীতি চালু ছিল। আর ছিল মিলেমিশে যুদ্ধ বা সমজাতীয় 
অভিযানের অভ্যাস । যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে তার] ঘরে ফিরে যেতো, ফসল তোলার 
কাজে সাহায্য করতে নিজেদের স্ত্রীদের ৷ এই সার্বজনীন চাষের মধ্যে দীর্ঘকাল 
টিকে ছিল আদিম সাম্যবাদের ছাপ। যৌথ ব৷ রক্তসন্বন্বযুক্ত সম্পত্তি ভিত্তিক 
রাশিয়ান গ্রামগুলিতে প্রায়শই কিছুট1।জমি সার্বজনীন ভাবে চাষ করা হয়। 
এগুলিকে বলা হয় 7115148 2218501814 (গোীর দ্বারা কধিত প্রাস্তর)। উৎপন্ন 
ফপদল ঝ্টন করে দেঁওয়! হয় গ্রামের পর্িবারগুলির মধ্যে । অন্যান্ত জায়গায় 
কর্ষনযোগ্য জমিতে যৌথভাবে চাষ কর! হয় এবং পরে তা পরিবারগুলির মধ্যে 
ব্টন করে দেওয়! হয়। অনেক জায়গায় তৃণভূমি ভাগ বাঁটোয়ার। হয়ে গেছে। 
কিস্ত ডন নদীর পার্খস্থ অঞ্চলের বেশ কিছু জনগোঠীতে তৃণভূমি এখনও 
বিভাঞ্জিত হয়নি। সেখানে সকলে মিলে ঘান কাটা হয়। তারপর খড় 
ভাগাভাগি কর] হয়। কিন্ত জঙ্গল সাফাইও করা হয় একযোগে । গ্রামীন 
জনগোীগুলিতে সমবায় প্রথায় যে লাঙপ দেওয়া ও মাটি কোপানো হয়, তা 
সম্ভবত সাম্যবাদী কষি যুগেরই নিদর্শন । ফিজিতে ফোন টুকরো জমি চাষের 
জন্ত তৈরী করার সময় তিন-চার জনের দলে বিভক্ত হয়ে লোকেরা কাজ করে। 
প্রত্যেকের হাতে থাকে একটা শাবল। ছু'ফুট ব্যানবিশিষ্ট একট ক্ষেত্রের 
চারদিকে শাবপ দিয়ে আঘ।'ত করে চলে তারা। বারবার আঘাত করতে 
করতে যখন ১৮ ইঞ্চি গর্ভ হয়, তখন শাবলটাকে লিভারের মত করে ব্যবহার 
করা হয়। জোরে চাপ দিয়ে মারের মাটিকে ওপরে তোলা! হগ। উর অঞ্চলের 
মত একই পদ্ধতি দেখ] যায় ক্কটলযাণ্ডের পার্বত্য অঞ্চলে, মিস্টার গোমে একথ। 
উল্লেখ করেছেন। | 

জার্মানর কিভাবে প্রতি বছর লুষ্ঠনযূপক অভিযানে যা করত, তার বিবরণ 
দিয়েছেন সিজার; লম্তবত লুষ্টিত ব্রব্যার্দিলমবেত সমন্ত ষ্যেদ্ধার! এবং চাষের কাজ 
করার জন্ত যার! বাড়িতে রয়ে যেতো তারা এবং সম্প্রদায়ভূজ সকলের মধ্যে ভাগ 


৩৮ 


করে দেওয়া! হত। 
প্রাক-ইতিহাপিক যুগের গ্রীকরা ছুঃসাহদী জলদহ্থাও ছিল। তারা ভূমধাসাগরে 
ঘুরে বেড়াতো এবং লুষ্ঠিত দ্রব্যাদি নিয়ে পালিয়ে যেত নিজেদের নিরাপদ 
আশ্রয়ে। সমুদ্রের কোন পাহাড়ের ওপর তৈরী এই আশ্রয়স্থল ছিল যেন 
কোন ঈগল পাখির বাস! । জলের মাঝে গড়ে ওঠা এই আশ্রয়স্থলগুলি 
ছিল স্কাগ্ডিনেভিত্নানদের গোলাকৃতি টাওয়ারের মতই দুর্তেগ্ভ। 'ঝ্সলিয়ন্‌ 
অফ হাইব্রিয়াম" ন।মক একটি গ্রীক গানের চমৎকার একটি অংশ থেকে 
আমরা গ্রীকদের বীবুত্বপূর্ণ জীবনের একট! চিত্র পাই। নায়ক ব্লছেন, 
আমার সম্পদ বলতে আছে একটা! বিশাল বর্শা, একখানা তরবারি আর এই 
ঢালখানি যা আমার শরীরের দেয়াল। এইসব দিয়ে আমি চাষ করি জমি 
বপন করি বীঞ্জ আর আহ্গুরের মিষ্ট রস থেকে প্রস্তত করি স্থুরা। এইসবের 
জন্যই তে! আমাকে ম্নইয়াদের (গোঠীর দ্বাসদের ) প্রত কর] হয়েছে। যার! বর্শী 
আর ঢাল হাতে না নেওয়ার ছুঃসাহম দেখায়, তারা নতঙ্গান্ন হয়ে বসবে আমার 
সামনে, কাব্রণ আমি প্র এবং তার ডাকবে আমাকে মহান রাজা নামে।' 
প্রাক-এতিহাসিক যুগের এক জনপ্রিয় বৃত্তি ছিল জলদহ্যতা। নেস্টর তীর 
অতিথি টেলেমেকাসের কাছে জানতে চেয়েছিলেন যে মে জলদন্থ্য কি না 
(অডিনি, 111)। এথেলে জপদন্যদের একটা কলেজ চালাতেন সোলোন 
(গেইগ়াসদের প্রতিষ্ঠান), এবং থুমিভিডিন বলেছেন যে প্রাচীন কালে জলদস্থ্যতা 
সম্মানজনক বৃত্তি ছিল (1, পরিচ্ছে্দ ৫)। 

বীরের] যেখানেই যেতো, সেখান থেকেই তারা পুরুষ, নারী, গবার্দি পশু 
শশ্য ও অস্থাবর সম্পত্তি লুঠ করে নিয়ে আসত । ধৃত পুরুষরা দাস ও সাধারণ 
সম্পত্তিতে পরিণত হত। আর নারীরা তাদের তত্বাবধান করত, আর এ গোষ্ঠীর 
যোদ্ধাদের হয়ে তারা জমিতে চাষ করত। এই সাহসী জলদন্থ্যর]! প্রথম যে 
দ্বীপগুলিতে উপনিবেশ হ্ছাপন করেছিল, ক্রীটু তার অন্ততম। ক্রীটের 
প্রতোকটি শহরে আযারিস্টটলের সময় পর্যন্ত দাসবাহিনী থাকত, এদেরকে বলা 
হত মিনোট (0966)। এরা সার্বপ্রনীন এলাকাগুলিতে চাষের কাজ করত। 
গ্রীমের শহরগুঞ্সতে সার্বঙ্ধনীন এলাকার পাশাপাশি নার্ধজনীন ভোজও চালু ছিল 


ঠিক যেরকম ভোজের বর্ণনা দিয়েছিলেন হেরাক্লিড স্‌।৯ 








১। গ্রীসের দাসরা ঘটি শ্রেণখতে বিভন্ত ছিল-রাচ্ছৌর অধান সাব+রনীন 
দাস, আরে, ব্যান্তর অধান দাস, যাদেরকে বলা হত ক্লোরোতেস্‌, অর্থাধ, ভাগে 
ডি 


১৮৩০ সালে মিষ্টার হগসন্‌ মাদ্রাজ থেকে ত্রিশ মাইল উওর-পশ্চিমের এক শ্রামের 
বর্ণন! দিয়েছিলেন । এই গ্রামের বাসিন্দান্নেরকে তাদের চাষের কাজে সাহায্য 
করত দ্বাসরা, আর এই দ্বাসরা ছিল সার্বজনীন সম্পত্তি। গ্রামবানীরা যখন 
তাদের নানান জিনিস বিক্রি করত বা বন্ধক রাখত; তখন অন্যান্ত জিনিস পজ্রের 
সঙ্গে এই দাসরাও হস্তান্তত্ষিত হত মধ্যযুগীয় শহরে, এমনকি গ্রামেও 
সার্বজনীন ভূমিদাস দেখ। যেতো ।২ 

কাজেই, দেখা যাচ্ছে সর্বত্রই জমি, তার ফদল, গৃহপালিত পশু, ভূমিদান ও 
ক্রীতদাস_ সবধরনের সম্পত্তিই প্রথমে ছিল গোঠীর সকল সর্বস্তের সাধারণ 
সম্পত্তি। মানবজাতির শৈশব আশ্রয় নিয়েছিপ সাম্যবাদের কোলে। আৰ 
বর্তমান সভ্যতা এই আদিম সাম্যবাদকে ধ্বংস করেছে। অভিজাত ও বুর্জোয়াদেন 
লোলুপতার মুখোমুখি টিকে রয়েছে শুধু গোষীগত জমিগুলি__-আদিম সাম্যবাদের 
অস্তিম নিদর্শন । কিন্ত সভ্যতার কাজ ছি-মুখী : একদিকে যেমন দে ভাঙে, 
অপরদিকে তেমনি পুনর্গঠন করে। আদিম মানুষের সাম্যবাদী কাঠামোকে ভেঙে 
চুরমার করে ফেলার সঙ্গে তাল মিলিয়ে সে স্থষ্টি করেছে এক উন্নততর, জটিলতর 


সাম্যবাদ্দের উপাদানসযূহ ৷ 
ধ্বংস এবং পুনর্গঠন সভ্যতার এই ছি-মুখী গতিপথকেই আমি এখানে অন্থপন্ধীনের 


চেষ্টা করব। 


পাওয়া । এথেন্পে কিছ; সার্বজনশন দাস ছিল যারা চাষের কাজ করত না। এরা 
জল্লাদ, রক্ষাবাহনার গুপ্তচর এবং প্রশাসনের অধস্তন কর্মচারী হিসাবে 
কাজ করত। 

২। রয়্যাল এঁশয়াটিক সোসাইটির কার্ষ-বিবরণী; ১৮৩০, খস্ড ২ 
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তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


১ পরিবার অথব৷ রক্তসন্বদ্ধযুস্ত যৌথতন্্ 
পরিবার গড়ে উঠতে শুরু হওয়ার ফলে সার্বজনীন গো্ীগত সম্পভিতে ভাঙন 
দেখা দ্ে়। পরিবার সম্পর্কে কয়েকটি কথ] বল! দরকার, যাঁতে করে সম্পত্তির 
বিবর্তন সম্বন্ধে পাঠক আরও স্বচ্ছ ধারণা তৈরী করতে পারেন। 

পিতৃতান্ত্রিক পরিবারে পিতাই প্রধান, সম্পত্তির অধিকারী তিনিই, এবং 
সন্তানর! তার নামই বহন করে। এখন আমর] জেনেছি যে এই পিতৃতান্ত্রিক 
পরিবারে পৌছনোর আগে মানবমমাজ মাতৃতান্ত্রিক পরিবার দেখেছে, যেখানে 
মাতাই ছিলেন পরিবারের প্রধান। আমরা পূর্বেই দেখেছি বিরাট বিরাট যৌথ 
বদত-বাড়ীতে বান করত সমগ্র গোষ্ঠী, যেখানে কয়েকটি ঘর নির্দিষ্ট থাকত 
বিবাহিতা নারীদের জন্ত। ব্যক্তিগত পরিবার তখন সন্ভোজাত অবস্থায় । 
মাতৃতান্ত্রিক বা পিতৃতান্ত্রিক ধরনের পরিবার গড়ে ওঠার পর দেখা যায়- যতগুলি 
পরিবার ততগুলি ভাগে ভাগ হয়ে গেছে এ গোীগত বাড়িগুলি। মাতৃতান্ত্িক 
পরিবারে মা তার সস্তান আর অনুজ ভাই-বোনদের নিয়ে বাম করে। তার 
স্বামীরা অন্ত এক গোষ্ঠীর পুরুষ, পালাক্রমে তারা আসে তার কাছে। এই 
সময়ই পারিবারিক সম্পত্তির জন্মের হ্ত্রপাত হয়। 

পান্রিবারিক সম্পত্তি স্থচনাট| নিছক সাদামাটা । কারণ প্রথমে ছিল 
শুধু থাকার ঘর আর তার চারপাশে ছোট্ট একফালি বাগান। ফোন কোন 
জায়গায় হয়ত পারিবারিক সম্পত্তি সৃষ্টি হওয়ার পূর্বেই মাতৃতাস্ত্রক সমাজ 
পেরিয়ে গড়ে উঠেছিল পিতৃতান্ত্রিক সমাঙ্গ। কিন্তু এট! বিশ্বজনীন ঘটনা নয়। 
বরং দেখ। যায় যে পারিবারিক সম্পত্তি স্থটি হওয়ার পর এক বিপ্লব ঘটে গেছে 
পরিবারের মধ্যে । ঈজিপ্টে, গ্রীমে এবং অন্ান্ত বহু জায়গায় বিকাশের 
খুতিপথ ছিল ম্বাভাবিক, সম্ভার উচ্চতর স্বরে নানান কি আক্রমণের 
ফলেও তা৷ ছিল অব্যাহত। 

মাতৃতাঞজিক পরিবার বতদিন টিকে থাকবে। স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি তরফিন 
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নারীদ্দের কাছ থেকেই বর্তাবে। উত্তরাধিকারস্থত্রে কোন মানুষ তার মায়ের 
কাছ থেকেই, কিছু পায় বাবা বা বাবার আত্মীয়দের কাছ থেকে পায় 
না। জ্লাভায় এই ধরণের পরিবার বিকাশের উচ্চ স্তরে পৌছেস্ছিল। সেখানে 
প্রত্যেকের সম্পত্তি পুনরায় তার মায়ের পরিবারে ফিরে আসে । ভাই-বোনদের 
অন্তমতি বা মতামত ন! নিয়ে মায়ের গোঠীর কৌন প্রিনিন নিজের সম্তানকেও 
দান করতে পারে ন। কারণ সন্তানরা তার স্ত্রীর গোষ্ঠীর সদশ্য | ঈজিপ্ট ও অন্যান্ত 
জায়গায় দেখা যায়, মতৃতান্ত্রিক সমাজে পুক্রষের স্থান অত্যন্ত হীন। খ্রীষ্ট 
ধর্ম ও স্ভ্যতার আগমন সত্বেও বাসকুর। নিজেদের আদিম রীতিনীতি বজায় 
রাখতে পেরেছে । এই বানকুদের মধে; মায়ের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারিণী 
হয় জ্যোষ্ঠা কন্ঠা, আর সেইপঙ্গেই সে তার অন্থজ ভাই-বোনদেরও অভিভাবক 
হয়ে ওঠে । পুরুষরা তাদের নিজের পরিবারের অভিভাবিকার অধীন । বোনের 
অনুমতি নিয়ে যখন সে বিবাহ করার জন্য “চলে যায়”, তখন সে হয়ে পড়ে তার 
ত্র নিয়ন্ত্রণাধীন। কখনও পুত্র, কখনও ভাই, আবার কখনও স্বামী হিসাবে সে 
সারা জীবনই নারীদের কর্তৃত্বাধীনে থাকে। তার বিবাহের সময় তার বোন 
যে সামান্ত কিছু জিনিস তাকে দেয়, পেটুকু ছাড়া তার নিজের বলতে 
আর কিছুই থাকে না। বাপকুদের প্রবচনে আছে, “স্বামীই হচ্ছে স্ত্রীর 
প্রধান ভৃত্য ।” 

আলোচনা প্রসঙ্গে একটি বিষয় উল্লেখ কত্বা যায়।_-পরিবারে নারীদের 
এই উচ্চ অবস্থান থেকে এট। পরিষ্কার যে পুরুষদের শারীরিক ও মননগত শ্রেষ্ঠত্ব 
প্রাচীনকাল থেকে চলে আলা শুধুমাত্র কোন শারীরতাত্বিক বাস্তবতা নয়৷ 
এই শ্রেষ্ঠত্ব আদলে শত শত বছর ধরে পোক্ত হয়ে ওঠা এক আর্থনীতিক 
পরিস্থিতিরই ফলাফল । নারীরা বাঁধা পড়েছিল পারিবারিক বাঁধনে । এ 
আর্থনীতিক পরিস্থিতি নারীদের তুলনায় পুরুষদ্বের অবাধতর ও 
পরিপূর্ণতর বিকাশের স্থযোগ দিয়েছিল। বুদ্ধিমতারসঙ্গে মস্তিষ্কের ওজন 
ও করোটির ক্ষমতার সম্পর্ক বিষয়ে গ্র্যাটিওলেট-এর সঙ্গে আলোচনা 
করতে গিয়ে ব্রক শ্বীকার করেছিলেন ঘে নারীদের নিক্ষ্টতা হয়তবা 
নিক শিক্ষারই পরিণতি ।. ব্রকার ছাত্র এবং প্যারিস স্থল অফ 
আযান্ধুপলজির অধ্যাপক এম ম্যাহুতরিয়ের ব্যাখা করে বলেছেন যে প্রস্তর 
যুগের পুরুষদের করোটির পরিমাপ আধুনিক প্যারিবাসীদেরর গড় 
ফঝোটির «পরিমাপের প্রায় সমান ছিল, অথচ গ্রস্তর-ুগের নারীদের 
রূরোটির পরিমাপ প্যারির আধুনিক মহিলাদের " করোটির পরিমাপের 
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চেনে অনেক বেশিই ছিল।১ 

নারীদের প্রতি এই হীনতার গ্রতাঁব অত্যন্ত ক্ষতিকরতাবে মানবজাতির ওপর 
পড়েছে। সভ্য জাতিগুলির অধঃপতনের এটি অন্যতম প্রধান গুরুত্বপূর্ণ কারণ । 
সব দেশেই নারীদের কর্তৃত্ব যে ঈঙ্জিপ্টের মত বিরাট আকার নিয়েছিল, এমন 
দাবী না করেও নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, যেখানেই মাঁতৃতান্ত্রিক পরিবার গড়ে 
উঠেছে, সেখানেই পুরুষদের নারীদের ওপর নির্ভরশীল হতে দেখা গেছে। আর 
প্রায়শই এর সঙ্গে মিলে গেছে ছুটি শ্রেণীতে বিভক্ত এই ছুই লিঙ্গের মধ্যেকার 
বিদ্বেষের ভাৰ। ভ্তাংশেজ. এবং মিনিসিপি উপত্যকার সমস্ত জাতিগুলির মধ্ো 
'নারী' (৮/০01190 ) শবটা পুরুষদের প্রতি বাবহার কর! হত প্রকাশ্তটে অপমান 
করার জন্ত। হেরোভোটা'স লিখেছেন, যে 'নিজের গৌরবময় সাফলোর স্বতিকে 
চিরস্থামী করে রাখার জন্য বিজিত দেশগুলিতে নানান বিজয়ন্তস্ত নির্মাণ 
করিয়েছিলেন সেসোন্ত্রিদ। যে সব দেশ তাঁকে কোনরূপ বীরত্ব প্রকাশ করে বাধ 
দেন, তার্দের প্রতি নিদের প্বণ! প্রকাশ করেছিলেন তিনি এক বিচিত্র উপাগ্নে। 
তাদের কাপুরুষতার প্রতীক হিসাবে এসব বিজ্যস্তাস্তে একটি করে স্রী-জননেন্টরিয় 
খোষধাই করিয়ে দিয়েছিলেন তিনি ।' হোমারের যুগের কোন গ্রীককে 'লানী 
সম্বোধন কর] ছিল চরয় অপমানজনক ব্যাপার । আবার দাছোমে উপজাতির 
ুদ্ধপ্রিক্ নারী 'পুরুষ' শব্দটা ব্যবহার করে কোন ক্ষতিকর' ব্যাপার বোঝানোর 
জন্ত । কোন সন্দেহ নেই যে নারীদের এই কর্তৃত্বের হাত থেকে রেহাই পাওয়া 


১। নিচের হিসাবটি দিয়েছেন এম. ম্যানযিয়ের : 
আধুনিক প্যারিবাসীদের করোটির পাঁরমাপের গড় । | 
পারমাপ করা করোটির সংখ্যা । পারমাপ--ঘন সেন্টামটারে 
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প্রস্তরযূগের পুরুষ ও নারীর করোটির পরিমাপের গড় । 
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দেখা যাচ্ছে, বর্বর পুরবষদের গড়-করোটি ক্ষমতা ২৬ ঘন েপ্টিমিটার কম, 
আর বর্বর নারণঁদের গড় করোটি ক্ষমতা ৮৪ ঘন সেশ্টিমিটার বেশি এল. 
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আর এ বিছেষের জাল! মেটানোর আকাব্ধাই নারীদের হাত থেকে পরিবারের 
নিয়ন্ত্রণ ক্ষমত! কেড়ে নেওয়ার জন্ত পুরুষদের প্ররোচিত করেছিল । 

যখন ব্যক্তিগত অস্থাবর সম্পত্তি প্রভূত বৃদ্ধি পেয়েছিল, এবং গড়ে উঠেছিল পারি- 
বারিক ভূ-সম্পত্তি, প্রবহমান কাল এবং সামাজিক বীতিনীতির দ্বারা! যা একসময় 
গ্রহণ করেছিল পৃতপবিভ্র রূপ-_তখনই সম্ভবত ঘটেছিল এই পারিবারিক বিপ্লৰ। 
তখনকার মত নারীদের ক্ষমতাচ্যুত করতে পেরেছিল পুরুষর1। পুরুষর] নির্মম বল 
প্রয়োগের দ্বারা কেড়ে নিয়েছিল নারীদের অধিকার ও ক্ষমতা । অবশ্য দেশ অনুযায়ী 
এই নির্মমতার তারতম্য ছিল। ল্যাসিডিমোনিয়ায় নারীর! তাদের স্বাধীনতা 
কিছুট। বজায় রাখতে পেরেছিল (এই কারণেই আযারিস্টটল বলেছিলেন ঘষে সবথেকে 
ুদ্ধপ্রিয় জাতিগুলির মধ্যেই নারীদের সর্বাধিক কর্তৃত্ব ছিল), আবার এথেন্সে এবং 
সমূদ্র উপকৃলবর্তা বাণিজ্যে নিষুক্ত ব্দর শহরগুলিতে তাঁদ্বেরকে বলপূর্বক অধিকার- 
চ্যুত কর! হয়েছিল। এই অধিকারচ্যুতির গর্ভ থেকেই জন্ম নিয়েছিল নানান 
বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ সংগ্রাম । নিজেদের অধিকার রক্ষার জন্ত অস্ত্র হাতে উঠে 
দাড়িয়েছিল নারীরা, শুরু হয়েছিল প্রচণ্ড সংগ্রাম । এই আশ্চর্য সংগ্রামের স্মৃতি 
সযত্বে সংরক্ষিত রয়েছে সমগ্র গ্রীক পুরাণ কাহিনীতে এবং এমনকি লিখিত 
ইতিহাসেও। 

যতদিন পর্যস্ত সম্পত্তি ছিল অধীনতার উৎস, ততর্দিন তা ছিল নারীদেরই 
হাঁতে। কিন্তু একদিন এই সম্পত্তিই হয়ে উঠল পরিবার ও সমাজে মুক্তি আর 
শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের উপায়। তখনই হাত বাড়াল পুরুষরা, নারীদের কাছ থেকে 
কেড়ে নিল সম্পত্তির অধিকার । 

এখানে এই বিবর্তনের খুব গভীরে প্রবেশ করছি না; শুধু একটি বিষয়ের ওপর 
জোর দিতে চাই। যেখানে বা যেভাবেই পরিবার গড়ে উঠে থাকুক না কেন, 
মাতৃতান্ত্রিক বা পিতৃতান্ত্রিক রূপেই হোঁক, একটি বিষয় স্থম্পষ্ট যে পরিবার গঠনই 
গোষী বা সম্প্রদায়ের সাম্যবাদকে ধ্বংস করেছিল । প্রথম যুগে গোষ্ঠী ছিল তার 
সদশ্যদের সাধারণ পরিবার । তারপর দেখা দিল ব্যক্তিগত পরিবার । এই 
পরিবারগুলির যোগফলম্বরূপ ছিল যে গোষ্ঠী, তার স্বার্থ আর এই ব্যক্তিগত 
পরিবারের স্বার্থ সম্পূর্ণ পৃথক। গোষ্ঠীর যৌথ এলাকা (০০910870081 (61116915) 
টুকরো টুকরো! হয়ে গেল, গড়ে উঠল প্রতিটি পরিবারের 'যৌথ সম্পত্ভি” 
(.0911500৬5 0:009109 )1৯ | 


১। সম্পষ্ঠির এই রূপাঁট, যাকে 'যৌথ সম্পত্তি এই আিধাটি ছাড়া অনা যে. 
তভিধ।টি আমি আদিম সাম্যবাদী সম্পত্তির পের সাথে পাথক্য বোঝাতে 
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যৌথ সম্পত্তির ভিত্তিতে যে ধরণের পরিবার গড়ে উঠেছিল, আজকের ইউরোপীয় 
পরিবার কিন্তু দে ধরনের নয়। পূর্বেকার সেই পরিবার তার শেষ ও সরলতম 
অবস্থায় গিয়ে পৌছয়নি, কিন্ত আজকের দিনের পরিবার এসে দীড়িয়েছে নিজের 
মেই শেষ ও সরলতম অবস্থাটিতে। আজকের দিনের পরিবার তিনটি অপরিহার্য 
উপাদান নিয়ে গড়ে ওঠে : পিতা মাতা এবং তাদের সন্তানাদি। আর পূর্বেকার 
সেই পরিবারে থাকত পারিবারিক যৌথের শ্বীকৃত প্রধান, অর্থাৎ পিতা; তার 
বৈধ স্ত্রী এবং উপপত্বীরা--একই ছাদের তলায় ঘাদের বসবাস এবং তার সন্তানরা, 
স্ত্রী এবং সন্তানসহ তার কণিষ্ঠ ভ্রাতারা, এবং তাঁর আবিবাহিতা ভগ্মীরা। বছ 
স্স্য নিয়ে গড়ে উঠত এই ধরনের পরিবার । 


র্‌ 


কর্ষণযোগ্য জমিতে এতদ্দিন পর্যন্ত সমগ্র গোঁঠী সার্জনীনভাবে চাষ করত। 
জমির গুণ অন্থ্যায়ী এবার তা বিভিন্ন ভাগে ভাগ হয়ে গেল। এমনভাবে ভাগ 
করা হল, যাতে প্রতিটা ভাগে বিভিন্ন ধরনের জমি সমান পরিমাণে থাকে। 
যতগুলি পরিবার, ততগুলি ভাগ। ভবিষ্যতে জননংখ্য। বাঁড়বে, তাই কিছুট। জমি 
আলাদ। করে রাখা হত এবং এই জমিটা ইজারায় দেওয়। হত, কিন্বা চাঁধ করা 
হত যৌথভাবে । যাতে কোন অন্তায় না হয় বা কোন অভিযোগ ন৷ ওঠে, তার 
জন্ত এ জমির ফল ভাগ কর] হত লটারির সাহায্যে ।২ তাই দেখা যায়, গ্রীক 
ও লাতিন ভাষায় ঘে শব্গগুলি দিয়ে লটারি বোঝানো হয় (5015, ০1195 ), 
সেই শব্গুলি দিয়েই মালপত্র ও পৈত্রিক সম্পত্তিও বোঝানো! হয়। 

কোন পরিবার অন্তায়ের অভিযোগ তুললে তার তাস্ত কর। হত। তদন্তে তাদের 
অভিযোগ ন্যায়সঙ্গত বলে প্রমাণিত হুলে প্রতিবিধান হিসাঁবে সংরক্ষিত জমির 


ব্যবহার করেছি, তাই নিয়েই বিগত কয়েক বছর ধরে বিস্তৃত গবেষণা চলছে। 
জার্মানীতে গবেষণা করেছেন হাকম্টহউসেন, মরার, এঙ্গেলস প্রমুখ ; ইংল্যান্ডে 
মেইন, দীবহম্‌, গমে প্রমুখ ; বেলজিয়ামে লেভলে ; রাশিয়ায় স্চেপোতিরেফ, 
কোভালেস্কি প্রমথ । 

২। লটারির নাহায্যে জমির ভাগাভাগি করা ব্টনের আদিম পদ্ধাত হিসাবে 
সবই চাল? ছিল । “ক্যানানের দেশে প্রবেশ করে ঈশ্বর ইন্রায়েলের সন্তানদের 
নিদেশি দিলেন লটারির দ্বারা ও ভাগ করার”) (সংখ্যা যয ৪7 
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আরও কিছু অংশ তাদের জন্ত বরাদ্দ কর] হত। জমির এই ভাগাভাগির পদ্ধতি 
ধার! প্রত্যক্ষ করেছেন, তারা ওদের মধ্যেকার সমতার মনোভাব এবং জমি- 
জরিপকারী কৃষকের দক্ষতা দেখে বিশ্মিত হয়েছেন। হাকৃন্টহউসেন বলেছেন যে 
কিভাবে কাউন্ট ছা কিন্লেফ_সাম্রাঙ্দযের ভূসম্পত্তি মন্ত্রী, ভোরোনেজ সরকারের 
বেশ কিছু অঞ্চলে জমির খাজনা-আদ্ায়কারী ও জরিপকারীদেের দিয়ে জমির খাজন। 
নির্ধারণ ও জরিপ করিয়েছিলেন । দেখ! গিয়েছিল থে ছু'একট। ছোটখাট তুলচুক 
ছাড়া সবন্দিক থেকেই কৃষকদের হিসাব মুল হিসাবের সঙ্গে পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ 
আর, এ মূল হিনাব আর কৃষকদের হিসার--ছুয়ের মধ্যে কৌন্টা রেশি সঠিক, 
তা কে বলতে পারে ?১ 

চারণভূমি, বনভূমি, হুদ ও পুকুর, শিকার করা ও মাছ ধরার অধিকার এবং 
অন্তান্ত অধিকার, যেমন ব্যবসায়ী এবং যাত্রী্দলগুলির কাছ থেকে আদীয় করা 
শুহধ ইত্যার্দি-_এগুলি গণের (০189) সকল স্ঘস্তের যৌথ সম্পত্তি। 

পরিবারের প্রধানের নির্দেশ অঙ্্যায়ী আর গ্রাম-পরিষন্দের তত্বাবধানে প্রতিটি 
পরিবার নিজের নিজের জমির ভাগটুকু চাষ করে। আগে উৎপন্ন ফসল সম 
গোঁচী বা গণের সম্পত্তি হত, কিন্ত এখন এই ফদল যে পরিবার উৎপন্ন করেছে, 
তার্দের যৌথ সম্পত্তি। কিন্ত কোন পরিবার নিজেদের খেয়াল-খুশিমত তাদের 
জমিতে চাষ করতে পারে না | মার্শাল বলেছেন--“গোচীর অন্ান্ঠ পরিবার ষে 
বীজ বপন করবে, তাদেরকেও সেই বীজই বপন করতে হবে ।” ২ 

চাষের ব্যবস্থা এক ত্রেবাধিক চক্র : (১) ধান জাতীয় শন বা রাই (২) রবিশম্ু 
( বালি, ওট, বীন, মটর ইত্যাদি) (৩) অনাবার্দি। শুধু কোন্‌ বীজ বুনতে 
হবে তা-ই নয়, বপন করা ও ফপল কাটার সময়ও নির্ধারণ করে দ্বেয় গোী- 
পরিষদ । শ্যর জি. ক্যাম্পবেল লিখেছেন যে গ্রতিটি ভারতীয় গ্রামে পঞ্জিকা 
থাকে- ব্রাহ্মণ ব। জ্যোতিষীর! বলে দেয়, বীজ বপন ও ফনল তোলার পক্ষে শুভ 
সমন্ন কোন্টা। ব্বাশিয়ান্র যৌথ কমিউনের রীতিনীতিকে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার 
সঙ্গে ও নিরপেক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন হাক্ন্টহউদেন। ছিনি লিখেছেন থে 
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ফরাপী সংস্করণ । 
২। মাশখিল । “স্থাবর সম্পত্তি বিষয়ক প্রার্থানক ও ব্যবহারিক প্রবন্ধ” 
্প্ডন, ১৪০৪, | ্‌ 


৪ 


“দামরিক শ্রথরার মতই এক অত্যন্ত কঠোর শৃঙ্খল! দেখ! যায় চাষের বমর্শদের 
মধ্যে। একইদ্িনে, একই সময়ে ক্ববকরা জমিতে হাজির হয়। কেউ লাঙগ দেয়, 
কেউ বামই দের জমিতে । ফেরার সময় সকলে একদন্ধেই ফেরে । স্তারোস্তা বা 
গাও-বুড়োপ নির্দেশ থেকে কিন্ত এই শৃ্খলাবোধ জন নেয় না। এর উৎস হল 
রাশিয়ার মানুষের নিজন্থ যুখচারী মনোভাব এবং একতা ও শৃঙ্খলার প্রত্তি 
ভালবাঁপা, ঘা! প্রেরণ! যোগায় কমিউনকে |” হাকৃস্টহউপেন ভেবেছিলেন এই 
বৈশিষ্টাগুলি শুধু রাশিয়ার মানুষের মধ্যেই দেখা যায়। কিন্ত আসলে এইসব 
বৈশিষ্ট্য সম্পত্তির যৌথ রূপেরই ফলাফল, আর পৃথিবীর সর্ববই এগুলি দেখা 
গেছে। আমরা আগেই দেখেছ যে ভারতীয়র1 কোন মাশ্ুষের নির্দেশ অনুযায়ী 
বীজবপনের কাল নির্ধারণ করে না। তারা নির্ভর করে জ্যোতিষী-ক্িত গ্রহ- 
নক্ষত্র সংক্রান্ত বিচারের ওপর | ইজ-ভারতীয় সরকারের আইনজ্ঞ ছিসাৰে গ্রামীণ 
জনগোঠীগুলিকে খুব কাছ থেকে দ্বেখার--জানীর স্থযৌগ পেয়েছিলেন মেইন্‌। 
তিনি লিখেছেন 

“গ্রামের বয়ঙ্কদের পরিষদ কখনও কোন নির্দেশ দেয় না। বরাবরই ঘা 
ছিল, সেটুকুই শুধু ঘে।ষণ! করে তার | কৌন উচ্চতর শক্তি ঘে নির্দেশ দিয়েছে 
বলে পরিষদ মনে করে, তা-ও তারা মাধারণত ঘোষণ| করে না। খই বিষয় 
সম্বন্ধে বারা সবথেকে বেশি ওয়।কিবহাল, তার! বলেন যে নিজেদের রীতিলীতির 
ভিত্তি হিসাবে ভারতবর্ষের অধিবাসীদের কাছে কোন এশ্বরিক বা রাজনীতিক 
কর্তৃত্ব অত্যাবশ্ঠক নয় । এঁদব রীতিনীতিকে মান্ত করার জন্ত সেগুলির প্রাচীন- 
তাই তার্দের পক্ষে ঘথেষ্ট । আইনের চোখে বিশ্লেষণ করলে দেখ। ঘায় ভারতবর্ষের 
গ্রামীণ জনগোঠীর মধ্যে অধিকার ও কর্তব্য বলে কিছু নেই। অন্তাক্ন বাবহারে 
কুন্ধ মানুষ কোন ব্যক্তিবিশেষের অন্যায়ের সম্বন্ধে অভিযোগ করে না, অভিযোগ 
করে এ সমগ্র ছোট্ট সমাজটার শৃন্খপার গোলযোগ সম্বন্ধে ।”5 

ছাকৃন্টছউনেন যে শৃঙ্খলার কথ। বলেছেন, তা এক স্বাভাৰিক ও স্বতঃস্ফূর্ত শৃঙ্খলা । 
কিন্ত কোন টৈন্তবাহিনীর শৃঙ্থলামাফিক চন্লাচগ অথবা উত্তর আমেরিকার খনিজ 
দ্রব্যের ফার্মের শ্রমিকদের শৃঙ্খলাধুক্র কার্ধকলাপহলো হুকুমমাফিক। গত শতাবীর 
এক কুইস্যালজক লিখেছেন যে কাজের ক্ষেত্রে রাশিয়ার মত একই ধরনের 
শৃঙ্ঘলাপরার়ণতা ও উৎসাহ দেখ! ঘেত হুইজ্ারল্যাণ্ডের বার্ন অঞ্চলে । তিনি 
লিখেছেন। “কোন এক নির্দিষ্ট সন্ধ্যায় অঞ্চলের সমস্ত মাহুয হাজির হত গোচীগত 
ত্বণকৃমিতে। নিজের নিজের ক্ষেত্র বেছে নিত প্রত্যেকে। তারপর মাঝরাতে 
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পাহ।ড়ের চূড়া থেকে ভেদে আসত সঙ্কেত। শুর হত কাজ । যে যাঁর নিজের 
সামনে সরলরেখায় থাকা ঘামের সারি কেটে চলত। পরদিন দুপুর পর্যন্ত যে 
যতটা ঘাঁস কাটতে পারত, ততটা ঘাস সে পেত। কাজের শেষে গৃহপালিত 
পশুদের ছেড়ে দেওয়া হত জমিতে । অবশিষ্ট ঘাসটুকু খেয়ে-মাঁড়িয়ে শেষ করত 
তাঁর1।”১ 

ফসল তোল! হয়ে যাওয়ার পর বিভিন্ন পরিবারের পৃথক পৃথক জমিগুলি আবার 
সার্বজনীন সম্পত্তিতে পরিণত হত। গ্রামবাসীর! তাদের গরু-ছাগল অবাধে 
পাঠাতে পারত এসব জমিতে । 

প্রথমদিকে গোঠীর বিভিন্ন পরিবারের পিতারাই শুধু একএকটি ভূমিখণ্ডের 
অধিকারী ছিল। পরবর্তীকালে, বহিরাগত বসবাসকাব্ীরা ও কিছুদিন এ অঞ্চলে 
থাকার পর নাগরিক অধিকার লাভ করত, এবং জমির ভাগ পেত। স্থাবর 
সম্পত্তির অধিকারী ছিল পিতার, আর তা থেকেই এসেছে 28171 বা পিতৃতৃমি 
শব্দটি। ক্ব্যাত্িনেভিয় আইনে গৃহ আর পিতৃভৃমি সমার্থক। সেই সময় কোন 
মানুষের জমির ভাগ পাওয়ার অধিকার থাকলে তবেই সে 7৪019 ও রাজনীতিক 
অধিকার পেত। ফলম্বরূপ, দেশের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব থাকত শুধু পিতা ও 
পরিবারের পুরুষদের ওপর। অস্ত্র ধরার অধিকার ছিল শুধু তাদেরই । পু'জিবাদের 
অগ্রগতি দেশরক্ষার দায়িত্ব তুলে দ্দিয়েছে এমন সব মানুষের হাতে, যাদের এক 
ইঞ্চিও জমি নেই, দেশের ম'টিতে য!দের কোন শিকড় নেই । একেবারে সম্পত্তি- 
হীন লোককেও রাজনীতিক অধিকার দিয়েছে পুঁজিবাদ। 

জমি তখনও ব্যক্তিগত সম্পত্তি হয়ে ওঠেনি, কারণ তা গোট! গ্রামের দখলে । 
শুধু সাময়িকভাবে ব্যবহার করতে দেওয়! হয় 'বসব জমি । তাতেও শর্ত থাকত-- 
চালু গ্রথ! অনুযায়ী চাষ করতে হবে, গাওবুড়োদের তদারকি যেনে চলতে হবে । 
এসব প্রথা ঠিকমত পালন করা হচ্ছে কি হচ্ছে না, তা দেখাশোনা করার দায়িত 
থাকে গাওবুড়োদের ওপর | পরিবারের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলতে একমাত্র ছোট্ট 
বাড়িখানা। কোথাও কোথাও, . েমন নিওক্যালেডোনিয়ানদের মধ্যে, কোন 
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পরিবারের প্রধানের মৃত্যু হলে তার বসতবাড়িটি পুড়িয়ে ফেলা হত, আর মেই 
সঙ্গেই পোড়ানো হত তার অস্ত্রশস্ত্র প্রিয় পশু, এবং কখনো কখনে তার 
দাদদেরও। মনে হয়, অস্থাবর সম্পত্তি হিদাবে গৃহকে দীর্ঘকাল জমির থেকে 
আলাদা! করে দেখা হত। ফ্রাঙ্মে, লিল্‌-এ এবং আরও বু জায়গায় গৃহকে এই- 
ভাবেই দেখা হত। 

ইচ্ছামত প্রবেশযোগ্য নয় কারো বাঁড়ি। মালিকের অনুমতি না নিয়ে বাড়িতে 
প্রবেশ করার অধিকার কারো নেই। দেশের আইন বাড়ির দোরগোড়।তেই 
শেষ । কোন অপরাধী বাড়িতে প্রবেশ করলে, বা এমনকি স্সেফ দরজার কড়াতে 
হাত লাগলেই, রাষ্্ী্ন আইন আর তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। মে তখন এ 
পরিবারের পিত'টির কাছে দ্বায়বদ্ধ। বাড়ির চৌহদ্দীর মধ্যে এই পিতাই বিচার 
করা ও শান্তি দেওয়ার অধিকারী । ১৮৬ গ্রী্টপুর্বাব্ষে রোমান সিনেট কিছু 
রোমান মহিলাকে প্রাণদণ্ড দিয়েছিল। এই মহিলাদের গুপ্ত অনুষ্ঠান জন- 
সাধারণের নৈতিকতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছিল । কিন্ত এ প্রাণদণ্ড কার্যকর করার 
ভার এনব মহিলাদের পরিবারের প্রধানের ওপর দ্দিতে সিনেট বাধ্য হয়েছিল। 
কারণ পরিবারের স্াশ্থ] হিমাবে নারীরা শুধু পরিবার-প্রধানের কাছেই জবাবদিছি 
করতে বাধ্য ছিল। এই পারিবারিক অপ্রবেশ্তা রোমে এমন চরমে পৌছেছিল 
যে পুত্র বিদ্রোহ করলে পিতা কোন বিচারক বা রাষ্ত্রীয় শক্তির সাহায্য চাইতে 
পারত ন]। বাসগৃছের এই অলঙ্ঘণীয়তা৷ মধ্যযুগেও টিকে ছিল। যেমন, মাল 
হাউসে নিজের বাড়িতে বসে-থাকা কোন নাগরিকের ওপর নগরের আইন 
প্রযোজ্য ছিল না । তার বিচার করার দরকার হলে আদালতই হাজির হত 
তার দুয়ারে । আদালত প্রশ্ন করত জানল! দিয়ে । সেইসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার 
জন্য দরজ। খুলত লৌকটি। চার্চের হাতে কাউকে আশ্রয় দেওয়ার যে অধিকার 
থাকে, তা গৃহের এই অলজ্ঘনীয়তারই এক রূপান্তর মাত্র। পরে আমর দেখতে 
পাবো যে পূর্বে চার্চ ছিল আদলে এক ধরনের সার্বজনীন গৃহ । 

বাসস্থানগুলি একে অপরের পাশাপাশি নয় | বাঁড়িগুলির চারপাশে কিছুটা করে. 
ফাকা জমি থাকে। ট্যামিটান এবং পরবর্তী বু লেখকের মতে, আগুনের হাত 
থেকেরেহাই পাওয়ার জন্তই এই ব্যবস্থা নেওয়া হত। কাঠের বাড়ি, খড়ের চাল-_ 
আগুন তো সেখানে অত্যন্ত বিপজ্জনক । তবে আমার মতে এ প্রথার কারণ 
খুজতে অন্ত কোথাও দৃষ্টি দিতে হবে। দেখা গেছে ঘে একটি গোঠীর এলাকার 
(ন1021 011001159 ) চারদিকে থাকত কিছুট! করে অনাবাদী জমি, আর.এ 
জমি দিয়েই পার্শবর্তী গো্ীগুলির সীমানা বোঝানো . হুত। .একইভাবে, 


৪৪৯ 


প্িবারগুলির আবাদের চারপাঁশে কিছুটা করে পোড়ো জমি থাকে, সন্নিহিত 
বাড়িগুলির থেকে এ বাড়িটির স্বাতন্ত্রই বোঝানো হত। পরবুর্তীকালে এই 
জমিতেই বেড়া, দেওয়াল বা ফোপের সারি লাগানো যেতো। বর্বরদের আইনে 
একে বল! হয় বৈধ, হ্াধ্য অঙ্গন (08101655 1189115) 17992 168101178 )। 
এখানেই বানানে। হত পারিবারিক কবরখান]। বাঁড়িগুলিকে পৃথক পৃথক বরে 
রাখাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হত। টুয়েল্ভ টেবল;এয় রোমান আইনে ঠিক 
করা হয় যে শহরের প্রতিটি বাঁড়ির পাশে আড়াই ফুট করে জমি ফাকা 
রাখতে হবে।৯ 

শুধু বাড়িগুলিকেই পৃথক পৃথক রাঁথা হত না, পৃথক রাখা হত প্রতিটি পরিবারের 
জমিকেও। কাজেই, আতগ্ুন-ভীতির কথাটা খাটে ন|। টুয়েসভ্‌ টেবল-এর 
আইনে বলা হয় যে পাচফুট চওড়। জমি অকধিত রাখতে হবে (টেবল ৬11, 
অধ্যায় ৪ )। 

গোঠীর পার্বজনীনসম্পত্তি ( 59225200 19:9911 )গোীর পরিবার গুলির যৌথ 
সম্পজিতে (0০০9116964৩ 10:01297 ) পরিণত হয়েছিল। এটা! এক মৌলিক 
পরিবর্তন, এবং আজকের দিনে যদি লব স্থাবর সম্পত্তি যদি গোষ্ঠীর হাতে ফেরৎ 
দিয়ে দেওয়া যায়, তাহলেও ঠিক অত বড় পরিবর্তন হবে না। অসীম 
ছুরছতার পথ বেয়ে যৌথ লম্পর্তির জন্ম হয়েছিল, ্ীশ্বরিক শক্তির 
আড়াল নিয়ে এবং হু আইনেন আশ্রয়ে থেকে সে টিকে আছে। এর সঙ্গে 
যোগ কর! যায় ষে যৌথ সম্পত্তিকে রক্ষা করার জন্তই আইন আবিষ্কৃত 
হয়েছিল । আগ বিচার মানে ঘুরিয়ে প্রতিশোধ নেওয়া । চোখের বদলে চোখ, 
দাতের বদলে দাত । মানবমমাজে বিচারের জন্ম সম্পত্তি প্রতিষ্ঠার পর। লক্‌ 
বলেছেন, “যেখানে সম্পত্তি নেই, মেখানে কোন অবিচারও নেই-_ ইউররিডের 
যে কোন প্রতিজার মতই এট] নিশ্চিত। কারণ সম্পত্তির ধারনার অর্থ হচ্ছে 
কোন কিছু সম্বদ্ধে অধিকারেয় ধারণা, .আর অবিচারের ধারণার অর্থ হচ্ছে এ 
অধিকারে হম্তক্ষেপ্র করা বা তাঁকে লঙ্ঘন কর]।”২ স্থরসিক মতেস্ক্য বলেছেন, 
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যৌথভাবে পরিবারের এই ব্যক্তিগত সম্পত্তি সম্বন্ধে আদিম মাচ্যদের কুসংসারাচ্ছন্ন 
মনে শ্রদ্ধ! জাগিয়ে তোলার জন্তই চালু কর! হয়েছিল নানান ধর্মীয় আচার- 
অনথষঠান ও উু্ঘলব |. জথচ, এই ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল ভাঙ্গের সাম্যবাধ্ী ত্বীতি- 


১। টেবল: 1, অধ্যায় ১. যেস্তীমৃন্এর পরে পৃনরদ্ধার করা পাঠ। 
২। লক, “মানবিক উপলাব্ধ বরফ রচনা”, খন্ড ৪, পািজ্ছের ৩, গত ১৬. 


নীতির একেবারে বিপরীত । গ্রীস ও ইতালিতে মাস ও বছরের নির্দিষ্ট দিনে 
পরিবার-প্রধান এ অকধিত সীমানা দিয়ে তার জমির চারপাশে প্রদক্ষিণ করত। 
বলির পশুগুলিকে দে ঠেলে দিত সামনে। স্তবগান করত। জমির খুঁটি, পাথর, 
সীমান৷ ও চতুষ্পার্শকে দেবতা হিদাবে কল্পনা! করে সেগুলিতে বলির অর্ধ্য দিত 
' মে। এগুলিই ছিল রোযানদের দেবমৃতি (15:00101) আর গ্রীকদের “দিব্য 
মীমানা” | কৃষক কখনও জযির লীমারেখায় দিকে এগোতো না, “কারণ তাহলে 
হয়ত দেবতার গায়ে লাঙলের ফলার আঘাত লাগতে পারে, আর তিনি চিৎফার 
করে উঠতে পারেন, 'থামো, এটা আমার জায়গা, ওদিকট। তোমার? !” 
প্রতিবেশীর জমিকে শ্রদ্ধা করা সম্বন্ধে বাইবেলে তৃরি ভূরি কথা বল! হয়েছে : 
“কখনো আপন প্রতিবেশীর জমির সীমানা-চিহ্ন সরাবে না” ( ডিউট্যারনমি, 
হ1/, 14) | “আপন প্রতিবেশীর জযির সীমানা-চিহ্ছ যে পরাবে, তার সর্যনাশ 
হবে”। জব, যার আত্ম! ছিল পাপিউদের অগ্ততম এক জমিদারের, যে লো 
“অন্তের জমির সীমানা-চিহ্ন সরায়”১ (৩০১ 5901 )। অন্ত লোকেদের 
সম্পত্তি সম্বদ্ধে শ্রদ্ধা সঞ্চর করার জন কশাকৃরা! তাদেরকে জমির সীমান! দিয়ে 
নিজেদের সন্তানদের বেড়াতে নিয়ে ঘায়, আৰ সারাটা রাস্তা তাদেরকে ছড়ি 
দিগে গ্রহার করে এসম্বন্ষে সাবধান করে । সম্পত্তি নিয়ে আলোচনা করার সময় 
শ্লেটে। আদর্শবান্দ ছেড়ে বাস্তবে আসতেন। তিনি লিখেছেন, “আমানের 
প্রথম আইন হওয়1 উচিৎ এই ষে প্রতিবেশীর জমির সঙ্গে নিজের অমির মীমানা- 
চিহ্ছে কেউ হাত দিতে পাঁরবে না, এ সীমানা-চিহ্নের কোন আদল-বদল কর! 
চলবে না। এ পীমানা-চিহ্থের পাথরটিকে যথাস্থানে রাখার শপথ নিয়েছে 
প্রত্যেকে, তার ঘেন নড়চড় না হয়” (আইন, ৮)। দৌষী ব্যক্তির শিল্পে 
অভিশাপ বর্ষণ করত ওট্রস্কান্য] ; “এই সীমানা-চিহুকে ঘে ম্পর্শ করেছে বা 
সরিয়েছে, তাফে শাস্তি দেবেন দ্নেধতার। ) তার বাঁড়ি নিশ্চিহ হবে? সে 
নির্ংশ হবে; তার জমিতে আর" ফল-ফসল হবে না; শিলাবৃহি, ছাতা-পড়া 
এবং ভ্যাপসা গরমে তাত ফসল নষ্ট হবে) ছাত-পারে ঘা হবে, পচে ঘাবে।* 

আদিম মাছুছের বন্ত ও উদ্দাম কল্পনার জগতে গতীর ছাপ ফেলেছিল ঈশ্বর 
শাস্তি, কিন্তু তা জ্রমপঃ অপ্রতুল বলে প্রমাণিত হতে লাগল। তখন কঠোর 
শারীনিক শান্তি দেওয়ায় দরধার দেখ! দিল থ! বর্ধয় মাচ্যদের উপলৰির ঠিক 


১। ফানঙ্ডেল দ্য কুল'যাগেস এই পৃত-্পবিত্র বিধির কথা উল্লেখ করেছেন। 
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বিপরীত । অবিরাম সংগ্রাম মুখর এক জীবন গড়ে তোলার কারণে বন্য মানুষরা 
নির্মযতম অত্যাচারের বোঝ। আরোপ করত নিজেদের ওপর, কিন্তু এইসব 
অত্যাচার কখনোই শাস্তিযুলক নয়। স্থুমভ্য মালিকদলই বাইবেলের ৮৫7৩ 
81791, 10906 9%91188£ উদ্ভাবন করেছে। আমেরিকার বন্ত মানুষদের খুব 
ভালভাবে চিনতেন ক্যালিন। একবার এক সিউক্স প্রধান তার কাছে খুব 
অবাক হয়ে বলে, যে সে দেখেছে “পীমানার ওদিকে সাদা লোকগুলে। নিজেদের 
বাচ্চা-কাচ্চাকে বেত দিয়ে চাঁবকায় । দয়। মায়! বলে তো ওদের কিছুই নেই !” 
নিজের গোীর কারুর রক্তপাত কর! বর্বরদের কাছে জঘন্যতম অপরাধ । নিজের 
গোষ্ঠীর কাউকে সে হত্যা করলে গোট] গোষ্ঠী তার প্রতিশোধ নেয়। গোষ্ঠীর 
কোন সদস্য খুন বা অন্ত কোনও অপরাধ করলে তাকে বহিষ্ধার করা হয় এবং 
তাকে উৎসর্গ কর] হয় নরকের দেবতাদের কাছে-_ অর্থাৎ, এ হত্যাকারীকে খুন 
করে কেউ যেন আবার নিজের গোষ্ঠীর রক্ত না ঝরায়। তারপর আসে সম্পত্তি। 
াম্পত্তিই বর্বর মাহুষকে এইনব শুভ অন্কুভূতিকে ছু'পায়ে দলে-পিষে শেষ করে 
দিতে শেখায় । তৈরী হয় আইন-_সম্পত্তির ওপর যার1 আক্রমণ চালাবে, তাদের 
শাস্তি মৃত্যুদণ্ড । টুয়েল্ভ্‌ টেবল্-এর আইনে বল! হয়েছে, “চাষের উৎপন্ন ফলল 
যদ্দি কেউ রাঁতের আধারে লুকিয়ে কেটে নিয়ে যায় বাঁ ক্ষেতে পপ চরাঁতে যায়, 
এবং যদি সে যৌবনে পৌছে থাকে, তাহলে তাকে দেবী সেরাঁস-এর (কৃষি ও 
শন্যের দেবী) কাছে উৎ্দর্গ করা হবে এবং মৃত্যু্দও দেওয়া! হবে। যদ্দি সে 
যৌবনে পৌছে না থাকে, তাহলে বিচারকের ইচ্ছাহ্ছদারে তাকে বেত দিয়ে 
প্রহার করা হবে, এবং যে ক্ষতি সে করেছে, তার দ্বিগুণ ফিরিয়ে দিতে হবে তাকে। 
স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান চোরটি (হাতে-নাতে যে ধর1 পড়েছে) ঘদ্দি স্বাধীন মানুষ 
হয়, তাহলে তাকে বেত দিয়ে প্রহার কর! হবে এবং দানে পরিণত করা হবে। 
শশ্যের গাদায় কেউ আগ্ন লাগালে তাকে চাবুক মার! হবে এবং আগুনে 
পুড়িয়ে মার! হবে” ( টেবল্‌ ৬11], অধ্যায় ৯ ১০, ১৪ )71 চোরকে মৃত্যুদণ্ড দিত 
প্যাকনরা । রোমান আইনের থেকে বার্গাগিয়ান আইন ছিল আরও নির্মম । 
যে লোক কোন ঘোড়া বা ষাড় চুরি করেছে, যদ্দি তার স্ত্রীরা ও ১৪ বছরের কম 
বয়সী ছেলে-মেয়ের তাকে প্রকান্তে অভিযুক্ত না করত 'তাহলে তাদেরকে দ্বাসে 
পরিণত করার বিধান ছিল এই আইনে (৪৭, অধ্যায় ১, ২)। সম্পত্তি পরিবারের 
মধ্যে ইতর্চরের হি করছে। 

সাম্যবাদী গণগুলির (01৮০ ) মধ্যে প্রতিট্িত হতে গিক্কে সম্পতির যৌথ রূপ যে 
সমন্তার মুখোমুখী হয়েছিল, তার প্যাচ প্রমাণ পাওয়া যায় এইসব নৈতিক ও 
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দৈহিক শান্তিগুলির মধ্যে) পৃথিবীর সকল দেশেই এইসব শান্তির দেখ! মেলে, 
এবং সর্বত্রই এগুলি একই রকম ভয়ঙ্কর ।১ 

যৌথ সম্পত্তি চালু হওয়ার আগে বর্বর! তাদের গণের (01৮৩) সমস্ত সম্পত্তিকে 
নিজের বলেই মনে করত, আর সেইভাবেই কাঞজ্জ করত। আমরা পূর্বেই দেখেছি 
যে কোনরকম ভদ্রতার ধার ন৷ ধেরেই যে কোন বসতবাড়িতে প্রবেশ করার, 
এবং প্রয়োজনমত খাদ্য নেওয়ার অধিকার ছিল ল্যাপিডিমোনিয়ানদের | 
ল্যানিডিমোনিয়ানর1 অপেক্ষাকৃত সভ্য ছিল- সত্য । কিন্তু সহঙ্গাত যুদ্ধপ্রিয্নতার 
ফলেই তার! নিজেদের প্রাচীন রীতিনীতিকে ব্জায় রাখতে পেরেছিল । যে কোন 
দ্িনিদকে নিজের করে পাওয়ার প্রবণত! ছিল বর্ষরদ্ধের। যে সব ভ্রমণকারী 
তাদের এই প্রবণতার শিকার হয়েছেন, তারা তাদেরকে চোর আখ্যা দিয়েছেন। 
ষেন যে সমাজে তখনও ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব হয়নি, মে সমাজের পক্ষে চুরিটা 
বেশ স্থলক্গত ব্যাপার ! মাহষ যা! দেখত তা পেতে চাইতো, নিজের অধিকারে 
আনতে চাওয়াই ছিল তার স্বাভাবিক অভ্যাস। কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদয় 
হওয়ারপর এই স্বাভাবিকতা আর বজায় রইল না। তখন থেকে কোন পরিবারের 
ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে অন্ত কেউ হাত দিলে তা অপরাধ হিসাবে গন্ত কর] হতে 
লাগল। এই বদ্ধমূল অভ্যাদের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করার জন্য নৈতিক ও 
শারীরিক কঠোর দ্গুদানের আশ্রপ় নিতে হল। যৌথ সম্পত্তির পিছু পিছু হাজির 
হুল বিচার, আর আমাদের এই জথন্ত দৃণ্ডবিধি। যৌথ সম্পত্তিই (০9115011%৩ 
21010 ) এগুলির জন্মদাতা | 

একমাত্র কারণ না! হলেও, পিতৃতন্ত্র কতৃক মাতৃতত্ব্ের স্থান দখল করার পিছনে 
সর্বত্রই যৌথ সম্পত্তিই ছিল প্রধান কারণ। সম্পত্তির যৌথ রূপের সঙ্গে 
পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের ভবিষ্যৎ অল্গাঙ্গীভাবে যুক্ত । যৌথ সম্পত্তিই পিতৃতান্ত্রিক 
পরিবারের টিকে থাকার আবস্তিক শর্ত এবং এই যৌথ সম্পত্তিতে ভাঙন দেখ! 
দিলেই পিতৃতান্ত্রিক পর্রিবারও ভাঙ্গতে শুরু করে, আর তার জায়গায় মাথা 
তোলে আধুনিক পরিবার। কালের গতিতে শীপ্রই মুছে যেতে শুরু করে 
অনেককাল পূর্বের এক ছুখময় স্বতিচিহ্ন। প্রাচীন সমাজ বুঝেছিল-_ পরিবারের : 


১। সম্পর্তি সর্াই ভয়ঙ্কর । ফিছাঁদন আগে পযন্ত চোরদের অত্যাচার 
করার পর ফাঁসী দেওয়া হত । বারা নোট জাল করে, সভ্য ইওরোপে তাদেরকে 
আগে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হত, আর এখনও তাদেরকে যাবজ্জীবন কঠোর পরিশ্রমসহ 
কারাঘল্ড দেওয়া হয় । 
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তরন-পোষনের জন্ত যৌথ সম্পত্তির বাধন অটুট রাখ! একাত্ত দরকার । এখেন্দে ' 
রাই নজর রাখত থে যৌথ সম্পত্তি ঠিকভাবে চলছে কি না। জিনিল-প্জ নিয়ে 
পরিবার প্রধান কোন অন্ঠায় কাঙ্জগ করলে যে কেউ তার কৈফিয়ৎ চাইতে 
পারত। পিতা বা পরিবারের কোন সাশ্ই যৌথ সম্পত্তির মালিক নয়, তার 
মালিক হচ্ছে পরিবার, এক যৌথ সত্ব, য| চিরন্তন, বা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে 
টিকে থাকে ।১ অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সর্বদাই সম্পত্তি পরিবারের অধিকার- 
তৃক্ত। এই সম্পত্তি ছিল পূর্বপুরুষদের আর এরই মাঝে রয়ে গেছে তাদের পুজার 
বেদী, সমাধিস্তম্ত । এই সম্পত্তি এখনকার প্রজ্প্মের | এর] শুধু সম্পত্তির উপণত্ব 
ভোগ করে। পারিবারিক এ্তিহকে বাচিয়ে রাখা আর ভবিষ্যৎ প্রজন্মের হাঁতে 
তুলে দেওয়ার জন্ত সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করাই এদের দায়িত্ব । সম্পত্তির 
পরিচালনভার থাকে পরিবার-প্রধানের ওপর | এই পরিবার-প্রধান পিতা হতে 
পারেন, অথবা বড় ভাই, ছোট ভাই, বা কখনো-সথনে। মা । পরিবারের সকলের 
প্রয়োঙ্গনের দিকে নজর রাখা, জমিতে ঠিকভাবে চাঁষ হচ্ছে কিনা দেখা, বাড়ির 
দেখভাল করা__এদব তারই দ্বায়িত্ব | উদ্দেশ্টা হল-_নিজের পূর্বন্থরীর মৃত্যুর 
পর পৈত্রিক সম্পত্তি তিনি ধে অবস্থায় পেয়েছিলেন, সেই অবস্থাতেই তা 
উত্তরসথরীর হাতে ঈঁপে দেওয়া । এই দায়িত্ব পালনের জন্ত পরিবার প্রধানের 
হাতে চূড়ান্ত ক্ষমতা থাকত। তিনিই বিচারক, তিনিই শাস্তিদাতা। নিজের 
পরিবারের সান্যর্ধের বিচার করার, দণ্ড দেওয়ার, শারীরিক শান্তি দেওয়ার 
অধিকারী তিনি। তীর কর্তৃত্ব এতদূর বিস্তৃত যে তিনি ইচ্ছা করলে নিজের 
সম্তানদের দাস হিসাবে বিক্রি করে দিতে পারেন, পরিবারের যে কোন সদশ্যকে 
দিতে পারেন মৃত্যু, এমনকি নিজের শ্রীকেও। যদিও এট! সত্য যে তার 
স্ত্রীকে তার নিঙ্গের পরিবার এক অত্যন্ত অনিশ্চিত নিরাপত্তা দিতো । সাধারণত 
জমির ব্টন করা হুত পরিবারের পুরুষ স্দশ্তদের সংখ্যার অনুপাতে । চাষের 
কার্দ করার জন্ত ভৃত্য যোগাড় করার কথ! মাথায় রেখে পিত। তার ছেলেদের 
শৈশবাবস্থাতেই প্রাণ্চবয়ঙ্ক নারীদের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিতেন, যার! তাঁর উপপত্বী 
হিদাবে ব্যবন্ধত  হাতো। হাক্স্টহউলেন বলেছেন-_ রাশিয়ায় দীর্ঘদেহী ও 





১।.জার্মান ও ব্যাডেরিয়ানদের অধো নিিষ্ট'বংশের অধিকা রভুক: (8৩7৩৪1০৪1৪৩) 
সম্পারতর নাম অনুসারেই জরা পারিচিত হত । রিপুয়ারিল়ান ফাঞ্কদের মধ্যে জরা 
পারাচতত হত ১৫22 ৪%1911০9০ণর নামে।। আ্যাংলোন্দ্যাকনছের সধ্যে ০0061. 
বা ৪1090 081610(011-্ঞর নামে । 
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শক্তসমর্থ ফুবতীরা ভাদের ছোট্ট স্বামীকে কোলে নিয়ে ঘুরে যেড়ায়। 

“পরিবারই হচ্ছে রাষ্ট্রের স্ত*-_ কথাটা বনু-ব্াবহাযে জীর্ণ হয়ে গেছে। কথাটা 
আজ আর পুরোপুরি সঠিক নয়, তবু আধুনিক নীতিবাগীশ আর রাজনীতিকক। 
কথাটাকে বিরক্তিকরভাবে পুনরাবৃত্তি করে চলেন । কিন্তু এক সময় এ কথাটা 
একান্তই সত্য ছিল। যৌথসম্পত্তিবিশিষ্ট প্রতিটি গ্রীমই এক একটি ছোট রাষ্ট্র। 
পরিবার-প্রধানদের আলোচনা-সভায় নির্বাচিত পরিষদই সেখানকার সরকার । 
এই পরিবার-প্রধানদের অধিকার ও স্থযোগ-স্থবিধা একইরকম | ভারতবর্ষে 
সম্পত্তির এই যৌথ রূপের প্রভূত বিকাশ ঘটেছিল। সেখানে কারিগর (কুমোর, 
দর্জি, তাতি প্রভৃতি ) স্কুলশিক্ষক, পুরোহিত এবং সার্ধজনীন উৎসবেত্র নাচনী 
মেয়েদেরকে ও রাষ্্ীপ় কর্মকর্তা হিনাবে নিযুক্ত করা হত। গ্রামীণ জনগোঠীই 
তাদের বেতন দিতে | নিজেদের কাজের জন্ তারা দায়ী থাকত তাদের কাছে, 
যারা পরম্পরাক্রমে জমির ভাগ পেয়ে এসেছে। কিস্তু বহিরাগত বামিন্দাদেক 
কাছে ভার্দের কোন দায় ছিল না। গ্রীমের প্রঙ্গাতস্ত্রগুলিতে অভিজাত পরিরার- 
গুলির পুরুষ সদশ্তদের জন্ত রাষ্ট্র সার্বরনীন গণিকা পুষতো। স্যার জি, ক্যাম্পবেল 
অনেক বিচিত্র তথ্যের উল্লেখ করেছেন । তাত্স মধ্যে একট! বিচিত্র তথ্য ছল-_ 
ভারতবর্ষের গ্রামে কারিগরর! সাধারণত পুরোহিতের থেকে বেশি পারিশ্রমিক 
পেতো! 

হিসাবরক্ষক এবং গণনাকারী হিসাবে দক্ষতা, শিক্ষা ও ক্ষমতার ভিভিতেই 
গ্রমের প্রধান নির্ধাচিত হয়। এ জনগোষীর সম্পত্ির পরিচালক মে-ই। 
বাইরের সঙ্গে বাণিঙ্গ্য করার অধিকার এরমাত্র তারই, অর্থাৎ উদ্বত্ত শল্য 
ও গবাদি পঞ্জ বেচার এবং নিজেদের গ্রামে যে সব জিনিস তৈরী হয় না, | 
কেনার । হাকৃস্টঘউসেন লিখেছেন : “শুধু পাইকারী বাণিঙ্গ্যই এখানে চালু 
থাকে । কম্বকের পক্ষে এটা খুবই স্থবিধাজনক | কারণ একা পড়ে গেলে অনেক 
সময়ই তাকে অন্থবিধ/-জনক সময়ে প্রক্কৃত মূল্যের থেকে কম দাসেই নিজের 
জিনিস বেচে দ্বিতে হবে। কিন্ধ বাণিজ্যের দ্বায়িত্ব থাকে প্রধাণের' হাতে। 
আশপাশের গ্রামের প্রধানদের সঙ্গে তার যোগাযোগ থাকে । ফলে। মূল্য বুখির 
গত অপেক্ষা কর! ও জিনিস বিক্রি করার ত্বাগে সমন্তয়কম বন্কৃল পরিস্থিতির 
স্থযোখ নেওয়। সম্ভব হুয় তার পক্ষে ।” বশিকরা যেভাবে রূমকদের প্রব্সা করে 
থাকে তার সন্গে ধার পরিচিত, তার! প্রতোকেই হাকৃস্টহউলেলের এই কথাগুলির 
সত্যতা স্বীক্ষায় করবেন ।:ঠিক জ্যোন শিকারের ওপর থা লিদ্গেপড়া্ মতই-ফরাধী 
বুর্জোয়ায়। ঝাঁপিয়ে পড়েছিল 'ালছিয়াস ও ছিউনিম্নর ওধর'। আখবদের পঙ্গে 
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তাঁর! সরানরি ঘোগাযোগ করতে পারেনি, সবকিছুই করতে হয়েছে গোষ্ঠীর 
প্রধানদের মাধ্যমে-__এর জন্য গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল এ বুর্জোয়ার!। খুব 
জোরে-জোরে, সহাহু হতিভর] গল্পায় তার] বলেছিল-_আহা, কী, হতভাগ্য এই 
আরবর] ! ইউপোপীয় বণিকদের হাতে লুঠ হওয়ার জন্ত নিজেদেরকে তুলে 
দেওয়ার স্বাধীনতাটুকু পর্যস্ত নেই এদের ! 

যৌথ সম্পত্তির (০০11০০1।৬০ [১1010) ভিত্তিতে গড়ে ওঠা ছোট ছোট 
সমাজ এমন এক জীবনীশক্তি ও প্রতিরোধ ক্ষমতা বহন করে যা অন্য কোন রূপে 
গঠিত সমাজের পক্ষে একই মাত্রায় বহন করা সম্ভবপর নয়। 
লর্ড মেট্কাফ বলেছেন, “ভারতের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীগুলি একেকটি ছোট ছোট 
প্রজ।তন্ত্। প্রয়োজনীয় প্রায় সব কিছুই তাদের হাতে আছে, কোন বৈদেশিক 
সম্পর্কের ওপর তার! নির্ভর করে না। যেখানে আর কিছুই টিকতে পারে না, 
সেখানেও তারা টিকে থাকে । একেব্র পর এক রাজবশের পতন হয়, ঘটে ঘায় 
বিপ্লবের পর বিপ্লব। ঘুরে ফিরে রাজত্ব করে হিন্দুরা, অন্ঠান্ত পৌত্তলিকরা 
(29880), মোগল, মারাঠা, শিখ, ইংরেজরা । কিস্তৃএঁ নব গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কোন 
পরিবর্তন হয় না। বিপদের সময় তারা অস্ত্র তুলে নেয়, নিজেদেরকে নিরাপত্তীকে 
সংহত করে। দেশের মধ্যে দিয়ে হয়ত কোন শক্রবাহিনী যাচ্ছে। গ্রামীণ 
জনগোষীগুল তখন নিজেদের সব গরু-ছাগল তুলে নেয় গ্রামের পাচিলের মধ্যে, 
শত্রুকে চলে যেতে দেয় নিরুদ্বেগে। তাদের ওপর যদ্দি লুঠপাঁঠ চলে, ভাঙ-চুর কর। 
হয় আর আক্রমণকারীরা যদ্দি অপ্রতিরোধ্য হয়, তাহলে তার! কিছুদুরের কোন 
মিত্রভাবাপন্ন গ্রামে পালিয়ে যায়। তারপর হানাদ্ধাররা চলে গেলে তারা ফিরে 
আসে, যে যার কাজ শুরু করে। কোন জায়গায় ষদ্দি কয়েক বছর ধরে লুঠপাট, 
খুন-খারাবি চলে, তাহলে সেখানে আর মাহুষ থাকতে পারে না। এাঁমবাপীরা 
তাদের বাসস্থানছেড়ে ছড়িয়ে পড়ে এদ্বিক-ওদিক। কিন্তু শাস্তিপুর্ণভাবে অবস্থা 
সি হলেই তার! আবার ফিরে আসে। হয়ত এর মধ্যে একটা গ্রজন্ম কেটে, 
যায়, কিন্তু পরের গ্রজন্ম ঠিক ফিরে আলে সেখানে । পিতার জায়গ। নেয় পুর । 
গ্রামের মেই একই জায়গা, একই বাড়ি, একই জমির দখল জেয় উত্তরম্রীর।"-"1 
কোন ছোটখাট ব্যাপার তাদেরকে গ্রামছাড়া করতে পারে না, কারণ অনেক 
সঙ্কট, অনেক আলোড়নের যধ্োেও তারা নিজেদের জায়গায় অটল থাকে, এই 
লুঠ-পাঁট ও অত্যাচারকে প্রতিহত করার মত শক্তিও বাধন আছে তাদের ।” 
তিনি আল্মও বলেছেন £ “গ্রামীণ জনগোষ্ঠী বাইরের যে কোন আঘাত সামলে 
স্নিতে পান্সে। বিস্ত আমার মনে হয় আমাদের বর্ডশন  আইন-কাছন ও 
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আদালতের দৌলতে কোন আত্যন্তরীণ গোলযোগ দেখা ছিলে এসব জনগোষ্ঠী 
খুব লহজেই ভেঙে পড়বে । একে ধ্বংস করার ব্যাপারে নবচেয়ে বড় ভূমিকা নিতে 
পারে আধুনিক মামল! মকদ্দমাঘটিত জটিলতা ।” ১ 


১। ইউস অভ কমন্স-এর সিলেক্ট কমাটর প্রাতিবেদন, ১৮৩২, লর্ড মেটকাফের 
উল্লেখযোগ্য জবানবন্দীটি »[-শ খণ্ডের পারশিল্টে বিস্তৃতভাবে মাৃ্রুত হয়েছে। 
আইনজ্ঞ, রাজনীতিবিদ, ধমশর ও সমাজতান্ত্রিক সংস্কারকরা সম্পত্তির অধিকার 
নিয়ে বারবার আলোচনা করেছেন । আর এই সব সীমাহীন আলোচনা 
বারবারই ফিরে এসেছে সেই সচনা বিন্দ;তে, অথণও সম্পান্ত প্রাতীষ্ভত হয়েছিল 
বলপ্রয়োগের সাহাযো, কিস্তু সময়-যে সব কিছুকেই পারবান্তত করে-- 
সম্পান্তর গায়ে একে দিয়েছে করুণা আর পবিন্রতার ছাপ । কিছুদিন আগে 
আগে পথন্ত মানব সমাজের দর্শন তত্তেবর লেখকরা যৌথ সম্পান্তর (০০115০/৮5 
19797911) ) আন্তত্ব অস্বাঁকার করতেন | ব্যারণ হাক-স্টহউসেন ১৪৪০ সালে 
রাশিয়া পরিভ্রমণ করেন । তান যৌথ সম্পত্তির আস্তত্ব আঁবঙ্কার করেন এবং 
তার বিবরণ 'লাপি-বদ্ধ করেন “50৫95 501 19, 51(086100 11106116106) 10. 
৬16 17001909181 155 1051100161915 10112195 ৫6 18 [২৪১১1০৮, রচনায় | 
[তিনি বলেছিলেন যে ণমর' ছিল সেইসময়ে জনপ্রিয় সা সিমোর ইউটোপাঁয় 
মতবাদেরই বাস্তব রুপ | বাকেনাইন্‌ ও উদারপন্হী রাশিয়ানরা এতাঁদন পথন্ত 
রাশিয়ায় যৌথ সম্পত্তির আন্তত্বের কথা ভাবেন নি। এবার তাঁরা হাকস্টহউসেনের 
আবিস্কারকে পুনরাবিস্কার করলেন । নিজেদের আনারর্ট নৈরাজ্যবাদ . সত্বেও 
তারা হচ্ছেন রাশিয়ান দেশপ্রোমক, তারা মনে করেন যে স্লাভ্‌ জাতির উদ্ভব 
হয়েছে মানবসমাজকে পথ দেখানোর জন্যই । আর তাই তারা সম্পান্তর এ 
আদিম ও জীর্ণ রৃপটিকে, অর্থাৎ মর'-কে, সম্পান্তর ভাবষং রুপ হিসাবে 
ঘোষণা করে । দরকার শৃধ; পাশ্চাত্য দেশগুলির নিজেদের সভাতাকে বিলঃ্ত 
করে রাশিরান কৃষকদের অনুকরণ ও অনুসরণ করা । 

একেবারে চোখের সামনের জিনিস দেখতে পাওয়াই তত্তেবর দিক দিয়ে সবচেয়ে 
কঠিন । তাই দেখি হাকস্টহউসেন রাশিয়ায় মর* আবিস্কার করেছেন, কিন্তু 
জামণনশীতে অসংখা পাঁরমানে ছাড়িয়ে থাকা 'মাকণ-এর আস্তিত্ব ও চিহ্গ্লি তিনি, 
খুজে পানান।"তান বলোছিলেন-যৌথ সম্পত্তি স্লাভসমাজের বৈশিষ্ট্য । মরার 
(14281: ) দেখিয়োছলেন যে জার্খান 'সমাজও যৌথসম্পান্তর স্তরের মধ্যে ' 
দিয়ে গেছে । মরারু-এর পর থেকে পৃথিবীর সব দেশে, সব জাতির মধ্যে যৌথ; 
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বুর্জোয়া শোষণ কখনও নিজের পাশাপাশি সম্পত্তির যৌথরাপকে বরদাস্ত করে ন। 
যৌথ সম্পত্তিকে সে ধংস করে, আর তার জায়গায় আমদানী করে ব্যক্তিগত 
সম্পত্তি ঘা! বুর্জোয়া সম্পত্তির পূর্ণতর রূপ। ভারত ও আলর্জিয়ার্সে য! ঘটেছে, 
তা-ই ঘটেছিল ফান্সেও। ঘে গ্রামীণযৌথগুলি সমগ্র সীমন্ততান্ত্রিক যুগব্য।গা 
টিকে ছিল, বিদ্যমান ছিল ১৭৮৭ শ্রীষ্টাব্ৰ পর্যস্ত। বুর্জোয়া বিপ্লব সজ্ঘটিত হবার 
সময় ও তার পরবর্তীকালে আইনের ভাঙনমূলক কার্ধকলাপ সেগুলিকে 
ধবংদ করে। মহান বিপ্লবী আইনজ্ঞ মাপিন “সাসপেক্ট ( রক্তলোলুপ 1০% ৫৩৯ 
303০০65 বা সন্দেহের আইনের তিনিই প্রবক্তা, তাই তাঁকে এভাবে ডাক হত ) 
গ্রামীণযৌথগুলি ভেঙে দেওয়ার ব্যাপারে এবং তাদের সার্বজনীন জমিকে 
বাজেয়াপ্ত করার ব্যাপারে এক বিরাট ভূমিকা নিয়েছিলেন ; শত শত বছর ধরে 
সামস্ত প্রভৃরাও এতটা করে উঠতে পারেনি । 

রাজনীতিক চরিত্রগত কারণগুণল রাজতাস্ত্রিক সরকার গুলিকে যৌথ সম্পত্তির 
ভিত্তিতে গড়ে ওঠ| পারিবারিক নংগঠনের পৃষ্ঠপোষকতা করতে উৎদাহ যোগায় । 
এইসব রাঁজনী তিক কারণ ছাড়াও আছে একইরকম গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক কারণ- 
সমৃহ। যৌথতাবাদী গ্রামগুলিকে (০০9115০0%৩ %11128০) নিয়ে কিছু প্রশাসনিক 
একক (1) গড়ে ওঠে । গ্রামের প্রধানরাই এইনব এককের প্রতিনিধি । তারাই 
একে পরিচালন করে, এর হয়ে ব্যবপা-বাণিজ্য চালায় । কাজেই, সরকার থেকে 
এই প্রধানদেরই দায়িত্ব দেওয়া হয় কর সংগ্রহ করার, সৈম্তবাহিনীর জন্ত সৈনিক 
সংগ্রহ করার। এছাড়াও তাদের ওপর আরও কিছু কাজের দায়িত্ব অর্পন করা 
হয়ে থাকে, যেগুলির জন্ত তার! কোন পারিশ্রমিক পায় না । রাশিয়ায় সাআাজ্যিক 
সরকার গোষ্ঠীপরিষদের সিদ্ধান্তের ওপর প্রচুর গুরুত্ব দিত। বৃদ্ধ প্রধানের! যাদের 
আচার-আচরণকে অনুমোদন করতেন না, তাদেরকে সৈহ্যবাহিনীতে নিয়ে নেওয়া 
হত, এমনকি সাইবেরিয়াতে নির্বাসনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ১৭৮৯ সাল পরস্ত 


সম্পান্তর চিহ পাওয়া গেছে। হাকস্টহউসেনের আগে ভারতবষে'র ইংরেজ 
কমচারীরা অবশ্য তাঁদের দ্বারা শাসিত প্রদেশগ্ুলিতে সম্পান্তর এই নাঁদ্ট 
রূ্পটির কথা উল্লেখ করেছিলেন । কিন্তু তাঁদের আবিচ্কার চাপা পড়ে 'গিয়োছিল 
সরকারি রিপোর্টের স্তুপে, বিদ্বজ্জনসমক্ষে তা প্রকাশিত হয় 'নি | কিন্তু এই প্রশ্নাট 
বৈজ্ঞানিক পরবেক্ষণের আওতায় আসার পর থেকে দেখা গেছে যে গত 
শতাব্দীতে এবং এই শতাব্দীর সচনায় অনেক লেখকই এই নাঁম্ট রূপটিকে 
বহ7 জায়গায় চাহত করেছেন । এঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন ফ্রান্সের 
ল্য গ্রাঁদ দ্যসি, ফ্রাঁসোয়া দ্য নফশ্যাতু এবং ইংল্যান্ডে কাঁষাবঘ মার্শাল । 
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ফরাদী রাজতন্ত্র ক্ষকদের এই যৌথতাবাদী দংগৃঠনগুলিকে সমর্থন করত। কিন্ত 
এই মংগঠনগুলিকে একদিক থেকে যেমন সামস্ত প্রভা! আক্রমণ করত, নির্মম- 
ভাবে তারা কেড়ে নিতো কৃষকর্দের গোঠীগত সম্পত্তি ও স্থযোগ-স্থবিধাগুলি এবং 
অন্ধ দিক থেকে তেমনই আক্রমণ করত বুর্জোয়ারা, যেন-তেন-প্রকারেণ তার] 
কেড়ে নিত রুষকদের জমিজমা ।৯ 

কৃষকদের সংগঠনকে পারিবারিক যৌথ করে তোলার জন্য উৎপাহ দিত সামস্ত- 
প্রভুর । ১৭-শ শতাব্দীতে একটা চুক্তির কথা উল্লেখ করেছেন দ্ালোজ.। এই 
চুক্তি অনুযায়ী সামস্ত প্রত তার জমি চাষ করার অধিকার দিচ্ছে মেতায়েরুদের | 
সেইসঙ্গে শত করছে__কৃষকর্দের একপঙ্গে মিলে-মিশে খাওয়। দ্রাওয়া ও থাকতে 
হবে, চিরস্থায়ী গোঠীবদ্ধভাবে বসবাল করতে হবে। ১৮-শ শতাবার আইনজ্ 
ছুনোদ কৃষকদের গোষ্ঠী গড়ে ওঠার কারণ উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, 
“আলাদ। আলাদাবাড়িতে না থেকে একসঙ্গে থাকলে রুষকেরা সামস্ত-প্রতুর 
জমিতে আরও ভাল-ভাবে চাষ করতে পারে এবং এ প্রতুটিকে ঠিকমতো কর 
দিতে তাদের স্থবিধা হয়।' 


১। রাশিয়ার বিপ্লবী সমাজতন্রীরা “মর'-এর ওপর আস্থা জ্ঞাপন করে । মর?-কে 
টিকিয়ে রাখতে চায় তারা | তাদের মতে- যৌথভাবে বেচে-থাকা একটি কৃষক- 
শ্রেণীর আন্তত্ব ভূমগত সামাবাদ প্রতিষ্ঠাকে সহজতর করবে । যৌথ সম্পত্তি ষে 
সামাবাদী মনোভাবের জন্ম দিয়েছে, তাকে বিচার-বিবেচনা করে সমাজতান্নিক 
সরকার জমি আর তার সমাজবদ্ধ চাষকে জাতাঁয়করণ করার অনুকূস পদ্ধতি 
গ্রহণ করতে পারে । কিন্তু সাধারণভাবে এই ধরণের সম্পান্ত বজায় থাকাকালীন 
রাশিয়ায় বিপ্লবী সমাজতান্নুক ক্ষমতা প্রাতিষ্ঞা করা একান্তই অসম্ভব । মর, 
এর 'ভীত্ততে সংগঠিত প্রতিটি গ্রাম-যৌথই স্বাধীন । তারা আত্মানভ'র, একের 
সঙ্গে অপরের সম্পর্ক খুবই দুর্বল । যুক্তরাষ্ট্র গঠনের দিকে তাদের যে কোন 
[বিরুদ্ধ প্রবণতাকেই যে কোন সরকারের পক্ষে কণ্ঠরোধ করা খুবই সহজ । ঠিক 
এটাই ঘটেছে ভারত্রষে- ৷ ইংরেজ সরকারের হাতে রয়েছে 6০ হাজার ইওরোপণয় 
সৈনা, আর তাদের অধীনে রয়েছে রাশিয়ার মত ঘন বসতিপূর্ণ এক সাম্রাজ্য । 
কোন যুত্তরাষ্ত্রীয় বম্ধনে গ্রাম যৌথগযীল এঁক্যবদ্ধ নয়, ফলে কোন দারুন 
প্রাতরোধ গড়ে তুলতেও তারা অক্ষম ৷ জোর 'দিয়েই বলা যায় যে সরকার 
স্বেচ্ছাচারীতার নিশ্চিততম 'ভাত্ত হচ্ছে যৌথ সম্পত্তি আর তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ 
পারিবারিক ও গোম্ঠাঁগত সংগঠন । 


৫৪ 


আদিম গোষ্ঠীগত সাম্যবাদকে ধবংস করে যৌথ সম্পত্তি (০911501%৩ 191010৩115) 
পারিবারিক সাম্যবাদ্দ (580119 ০০101100150) প্রতিষ্ঠা করল । এই সাম্যবাদ 
তার প্রতিটি সাস্তকে অভাব থেকে মুক্তি ছ্িপ' হাকৃষ্টহউসেন লিখেছেন, 
“রাশিয়ায় কোন সর্বহার! নেই, আর যতদিন এই প্রতিষ্ঠান (11,1টিকে খাকবে, 
ততাদন তাদের দেখ! মিলবেও না । কোনলোক দরিদ্র হয়ে যেতে পারে, নিজের 
ধনদম্পাত্তর অপবায় করতে পারে। কিন্তু পিতার ভুলক্রটি ব! হূর্ভাগ্য কখনোই 
তার শস্তানদের ওপর কোন প্রভাব ফেলে না । কারণ ত'দ্দের অধিকার গোষ্ঠীগত, 
আপন পররবারে নয়, এবং তারা তাদের পিতার সম্পত্ত্বর উত্তরাধিকারীও নম্বর 1 
অভাবের বিরুদ্ধে এই যে নিরাপত্তা যোগায় যৌথ সম্প্ভি, সেটাই পুঁজিপণতদের 
পক্ষে বিপজ্জনক । কারণ পু জিপতিদের যাবতীয় সৌভাগ্য নির্ভর করে শ্রশ্নিক- 
শ্রেণীর দুর্শ।র ওপর | 

যৌগ সম্পত্তি কষু্র ক্ষুদ্র কষক যৌথগুলিকে দৃঢ় করে তোলে, মঞ্জবৃত করে তোলে, 
কৃষকদের মঙ্গল করে [কস্তু শুধু এটুকুই যৌথ সম্পত্তির বৈশিষ্ট নয়। নিজের 
কীতিগুলির চমৎকারীত্বের জন্তও সে বিশিষ্ট । যেমন, ভারতবর্ষে সেচ সাক্রান্ত 
বিম্ময়কর কাজগুলি, জাভার পাহাড়ী চালের চত্বর জৌড। চাষবাস। ওয়ালেশ, 
বলেছেন যে এই চাষ হত শত শত বর্গমাইল এলাকা জুড়ে ; “জনসখ্থ্যা বাড়ার 
সঙ্গে লঙ্গে প্রাতিবছর এই চত্বরও বেড়ে যায়, -শজ নিজ গ্রাম-প্রধ।নের নির্দেশমত 
প্রতিটি গ্রামের বাসিন্দারা একজোট হয়ে কাজ করে। আর সম্ভবত গ্রামীণ 
চাষেব্র এই ব্যবস্থার ফলেই অত ব্যাপক চত্বর বানানো আর সেচের বন্দোবস্ত করা 
সম্ভব হয়েছে। ৯ 

যেখানেই গবে্ষণ! চালানে। হয়েছে, সেখানেই যৌথ সম্পত্তির চিহ্ন পাওয়া গেছে। 
নির্দিষ্ট কোন দেশের শিল্পগত ও বাণিজ্যিক বিকাশ অনুযায়ী যৌথসম্পত্তি কোথাও 
স্থায়ী হয়েছে, কোথাও ব1 টিকে থেকেছে দীর্ঘদিন । গণের (৮1১০) সার্বজনীন 
সম্পত্তির ভাঙনের ফলেই গড়ে উঠেছিল যৌথ লম্পত্তি। আবার পিতৃতান্ত্রিক 
একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙনের মঙ্গে সঙ্গে সম্পত্তির এই রূপটিও ধ্বসে পড়ল। তার 
জায়গায় গড়ে উঠল ভেঙে যাওয়া! পরিবারের বিভিন্ন সদস্তের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। 
উত্তরাধিকার স্থত্রে যৌথ সম্পত্তির গর্ভ থেকেই জন্ম হল ব্যক্তিগত সম্পত্তির । 
দেওয়াল ও বেড়া দিয়ে ঘেরা বাড়ি ও বাগান ছিল পরিবারের একান্ত নিজত্ব ও 
অ-হস্তান্তরযোগ্য সম্পত্তি। কোন রাস্্ীয় কর্মকর্তার তাতে হম্তক্ষেপে করার, 
অধিকার 'ছিল না । বাড়ির প্রত্যেকটি সদশ্ের, এমনকি দাসদেরও কিছু: 


 ১। এ, আর, ওয়ালেস, “দ্য মালয় আ'কিপেল্যাগো”, ১৮৬৯, খণ্ড ১. 


৬%. 


195481181) অর্থাৎ ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকতো, যাতে & পরিবারের অন্তনদশ্চদের 
কোন অধিকার থাকতো না। এই ব্যক্তিগত সম্পত্তি তার মালিকরা নিজস্ব শ্রমের 
দ্বারা অর্জন করত, এবং প্রায়শই এটা বেশ ভালরকম কিছুই হত--দীল, গরু- 
ছাগল ও নানান ধরণের অস্থাবর সম্পত্তি । এই একান্ত নিজন্ব ব্যক্তিগত সম্পত্তির 
অধিকার বোধ ধীরে ধীরে অজিত হয়েছে । একেবারে প্রথম দিকে পরিবারের 
সদশ্তপ্ধের কারোরই ব্যক্তিগত বলে কিছুমান জিনিপ থাকতে! না। যা কিছু 
সে অর্জন করত, তা গোষ্ীর সকলের অধিকাবতৃক্ত হত। 

যে নব কর্ষণযোগ্য জমি ও পশুচারণভূমি পরিবার ভোগ করত, সেগুলিই শেষ 
পূর্বন্ত তাদের বা ক্তগত সম্পতিতে পারণত হয়েছিল । একসময় এই পরিবার ঘখন 
খণ্ডিত হল অর্থাৎ প্রতিটি পুরুষ বিয়ে করে পারিবারক যৌথ আবাস ছেড়ে তার 
নিজস্ব বাড়তে চলে গেল তখনই স্থাবর সম্পর্তু পরিণত হল ব্যক্তিগত 
সম্পত্তিতে । স্থাবর সম্পাত্ত ভাগ করে দেওয়া হল সন্তানদের মধ্যে, তা হয়ে উঠল 
একএকজনের নিদপ্ধ সম্প্তি। 

যৌথ বপ থেকে সম্পর্ত্তণ ব্যক্তিগত রূপে এই বিবর্তন ঘটেছিল অতাস্ত ধীর 
গতিতে । এতই ধীর, যে কোন রকম বাহিক উদ্দীপনা না পেলে বহুদেশে যৌথ 
সম্পত্তি কোনরকম পরিবতন ছাড়াই আরও শত শত বছর টিকে থাকতে 
পারতো । যৌথ সম্পন্তর ভিত্তিতে গড়ে ওঠা গ্রামগুলি ছিল এক একটি 
আর্থনীতিক একক (৪০০/০11৩ 8:0165 )। অর্থাৎ, নিজের বামিন্দাদের মননগত 
ও বস্তুগত চাহিদার জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছু উপার্দানই থাকতো এ 
গ্রামগুলিতে, পক্ষান্তরে, কোনরূপ পরিবর্তন ঘটানোর মত উপাদান খুব কমই 
থাকতে' সব গ্রামে । এখানে পব কাজই সম্পাদন কর? হত বর্ধীয়ানদের বলে- 
দেওয়া প্রথা অন্থসারে। মহাযূলা সম্পদের মতই সেগুলি এক পুরুষ থেকে আর এক 
পুরুষে বর্তাতো | কার্যত:, কোন গ্রাম যখন শিল্প ও কৃষিগত বিকাশের এমন 
স্তরে পৌছীয়, খন নে তার বাণিন্নাদের স্বাভাবিক ও সাধারণ চাহিদা মেটাতে 
সক্ষম, তখন দে তার নিজের মধ্যে পরিবর্তনের আর কোনও কারণ খুঁজে পায় 
না। তাকে সক্রিয় করে তোলার জন্য তখন বাহিক উদ্দীপনার প্রয়োজন । 

কূষিই ছিল পার্ষজনীন গোর্ঠীগত সম্পত্তির ( ০০11001. (11081 0101967 ) 
বিভাজনের সুনির্দিষ্ট কারণ। আবার, এই কৃষিই ছিল যৌথ সম্পত্তির ভাঙনের 
অন্যতম কারণ। কৃষি কাজে উন্নত পদ্ধতি ঘত বেশি করে চালু হতে লাগল, 
ততই কৃষকরা বুধতে শিখল থে তাদের অংশের জমিতে যে সার ও শ্রম 
নিরোজিত , হয়েছে, তার লা. তোলার জন্ত বছরের হিসাবে জমির পাটা 


৬১. 


পাওয়া! যোটেই যথেষ্ট নয়। এতকাল পর্যন্ত জমির পাট্রা বিলি করা হত এক 
বছরের হিসাবে । এবার তারা দাবী করল--জমির পাট্টা ছুই, তিন, সাত বা 
এমনকি বিশ বছরের মেয়াদে দিতে হবে। রাশিয়াতে সরকার বাধ্য ছিল 
লোকগণনার হিসাব অনুযায়ী জমি ভাগ করে বিলি করতে । কৃষকরা একে বলত 
'কালে” অর্থৎ খারাপ ভাগাভাগি । এ থেকে বোঝা যায় যে যেসব পরিবার মনে 
করত বিগত ঝ্টনে তার্দেরকে যে জমিট] দেওয়। হয়েছিল তার।+ওপর তাদের 
মাপিকান। সত্ব রয়েছে, তাদ্দের পক্ষে এই রকম ভাগাভা গিট। অত্যন্ত অবিচাবের 
সামিল ছিল । তাই উন্নত পদ্ধতি প্রথমে কাজে লাগানে! হল কর্ষণযোগ্য জমিতে, 
আর শেষ পর্যস্ত এইসব জমি অ-হস্তাস্তরযোগ্য হয়ে উঠপ। পশুচারণভূমির ক্ষেত্র 
কিন্তু এক বছরের মেয়াদে পাট্ট! বিলি করা চলতেই লাগল । কর্ষণযোগ্য জম 
যতক্ষণ পর্যস্ত ব্যক্তিগত সম্পতিতে পরিণত ন1! হয়েছে, ততক্ষণ পর্যস্ত সার্বজনীন 
জামতে লাগানো গাছগুলি তারাই ভোগ করত, যারা ওগুলিকে ওথানে 
লাগিয়েছে । এমনকি যে সব জধি কিছুদিন অস্তর অন্তর বিলি ব্যবস্থা হয়. সে 
সব জমির ক্ষেত্রেও এই একই নিয়ম প্রযোজ্য ছিল। 

যে সব গ্রামে যৌথ সম্পত্তি চালু আছে, সেই সব গ্রামে প্রত্তিটি পরিবারের 
প্রধানই সমমর্যাদদীসম্পন্ন । জমির বিলি ব্যবস্থায় সমান অধিকার থাকে তাদের 
প্রত্যেকের, কারণ তার' প্রত্যেকেই একই গোষ্ঠীর সম্তান। ধরা যাক, কারিগর, 
পলাতক বা যুদ্ধবন্দী হিসাবে কোন বিদেশী তাদের গ্রামে বসবান করতে এল। 
গোষীর প্রাচীন রীতিনীতি মেনে তাকে একদিন মুক্ত নাগরিক হিসাবে গ্রহণ 
করা হয় এবং সে গোঠীর অস্ততূক্তি হয়। তারপর সে গ্রামের আদি বাসিন্দাদের 
মতই জমির ভাগ পাওয়ার অধিকারী হয়। যতদিন পর্যন্ত গ্রামগ্ুলি ধীরে ধীরে 
বেড়ে ওঠে এবং হাতের নাগালে মজুত থাকে প্রচুর পরিমাণে জমি, ততদিন 
পর্যস্তই এইভাবে বিদ্বেশীদের গ্রহণ করা সম্ভব। একপময় এই জনবহুল গ্রামগুলি 
বাধ্য হল লোক-জনকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিতে, নতুন উপনিবেশের খোঁজ করতে, 
এবং আশপাশের জঙ্গল কেটে সাফ করতে। নির্দিষ্ট একটা সীমারেখার বাইরে, 
এক নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কোন জমির বনজরঙ্গল নাফ-সাফাই করে কৃষি জমিতে 
পরিবন্তিত করার এবং ভোগ দখলের অধিকার ছিল প্রতিটি পরিবারের । কিন্ত 
সমুদ্রতীরের বা নদীর ধারের গ্রামগ্ুলিতে এত বিপুল পরিমান অব্যবহৃত.বা 
অকধিত জমি থাকতো! না, কারণ এইসব গ্রাম বেশ সুবিধাজনক জায়গায় অবস্থিত 
বলে বিদেশীদের ভীড় এইসব গ্রামেই বেশি হত।. এই গ্রামগুলি ক্রমে ক্রমে ছোট 
ছোট শহরে পরিণত হয়ে উঠলো এবং বিদ্বীফবের পক্ষে এখানে প্রবেশাধিকার 
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পাওয়া কঠিন হয়ে উঠল। সাময়িক বসবাসের অধিকার পাওয়ার জন্তও কর 
দিতে হত সেখানে ।৯ 

আঞ্চলিক ভূমি বণ্টনে কোন ভাগ নবাগতদের দেওয়া হত না, পশুচারণ-ভূমিতে 
পণ্ড চরাঁনোর অ ধকারও থাকতো ন। তাদের । ছিল না শহরের প্রশাসনে অংশ 
নেওয়ার অধিকারও । এইসব অধিকার ছিল শ্রধুমান্র প্রাচীন পরিবাঁগগুলির | 
এর! ছিপ গোঠীর স্থবিধাভোগী অশ। এক ধরণের গোষ্ঠীগত অভিজাততন্্তা, 
অর্থাৎ পৌর অভিজাততন্্ব গড়ে উঠত এদের নিয়ে । একদিকে এর সাঁমস্ততাস্ত্রিক 
বা ষুদ্ধবাঁজ অভিজ্গাততন্ত্রের বিরোধিতা করত, আবার অন্দ্দিকে বিরোধিতা 
করত বিদেশী কারিগরদের । গোগিগত অভিজাততন্ত্রেরে ( ০90000021 
81196090190) অবিরাম আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য এই বিদেশী কারিগররা 
গড়ে তুলেছিল নিজেদের বাণিঞ্য সংস্থা ( 09৫5 59109180190 )। শহরে 
সদশ্যদের মধ্যেকার এই বিভাজন গোট। মধ)যুগে আভ্যন্তরীণ যুদ্ধ'বগ্রহের কারণ 
হিসাবে দর্কক্ষণ কাজ করেছে। 

প্রাচীন পরিবারগুপির (09711010150 81011155) মধ্যেও দেখা দিল অপাম্য। কোন 
একট পরিবার হয়ত অযৌক্তিক ভাবে কিছুট। জমি বেশি পেয়ে গেল, আর 
অন্তর৷ হয়ত খণ শোধের জন্য নিজেদের ভাগের জ মিটুকুও ছেড়ে দিতে বাধ্য হল, 
ইত্যাদি । যৌথতাবাদী গ্রামগ্ুলর (09119961515 11188) বাসিন্দারা এতর্দিন 
অন্প্ররণিত হত সমতার মনোভাবে। কিস্তু এইভাবে জমি আত্মসাৎ করার 
প্রবণতায় দরুণ এ মমতার মনোভাব ক্ষতিগ্রস্ত হল দারুণভাবে । জমির একচেটিয়। 
দখলদারদের মাথায় অভিশাপ বধিত হত সর্বত্রই | রাশিয়ায় এদেরকে বলা হত 
গোঠী-খাদক (০9020001) 62575) | জাভায় একপুরুষের বেশি উত্তরাধিকার 
১। এম. রিভয়ের তাঁর ১৮৫৬ সালের “171310116 ৫95 01505 (01001070190) 
1050079 20111, 515০1০” গ্রন্হে ১২২৩ ধ্রান্টাব্দের একটি আদেশের কথা উল্লেখ 
করেছেন, যাতে বলা হয়েছে- রাইমং অঞ্চলে সামায়ক বসবাসের অধিকার, পেতে 
হলে প্রত্যেক বিদেশীকে এক বশেল জই এবং একটি মুরগী দিতে হবে আর্চা 
[বিশপকে, আটা ব্রাউন দিতে হবে মেয়রকে, আর চার ক্লাউন দিতে হবে অল্ডার- 
ম্যানদের । আর্চাবশপ হচ্ছেন সামন্ত গ্রভূ, তাঁকে প্রদেয় জিনিসগ্লি তুলনামূলক- 
ভাবে মামুূলী । মেয়র আর অজ্ডারম্যানরা হচ্ছে গোজ্ঠীগত বা পৌর অভিজাত- 
তল্মের প্রাতানাঁধ, এবং তাদেরকে যা দিতে হত, তা এঁ সময়ের পক্ষে খদবই কন্টকর 
ছিল। | | | 


দাবী কর! নিষিদ্ধ ছিল। ইপাইয়৷ ঘোষণা! করেছিলেন : “ষার] বাড়ির পর বাঁড়ি 
বানায়, দখল করে জমির পর জমি--তাদেরকে অভিশাপ দিই। আর কোন 
জায়গাই খালি রাখবে ন। তারা, পৃথিবীর বুকে যেন শুধু তারা ক'জনাই বসবান 
করবে? (৮ম খণ্ড )। 

কিন্তু গ্রাম'যৌথের ( *111989 00119011105 ) দুর্দশা] ও ভাঙনের পিছনে 
সবথেকে শক্তিশালী যে সব কারণ কারঞ্জ করেছে, বিভিন্ন রকমের রাজস্ব আদায় 
তার 'ন্ততম | ইংরেজ শাসনাধীন ভারতবর্ষে এ ঘটনা দেখা গেছে। 

একেবারে স্থচনায় কর দেওয়া হত জিনিস-পত্রে, এবং উৎপন্ন ফল পরিমাণের 
অশ্রপাতে | কিন্ত সরকার (৪০০11077901) ক্রমশই কেন্দ্রীভূত হয়ে উঠে এই 
ধরণের করদ্রান তাঁর দাবী আর মেটাতে পারল না । উৎপন্ন ফমলের অবস্থার কথ। 
শিন্দুমাত্রও বিবেচন! না করে সে কর হিসাবে অগ্রিম অর্থ আদায় ক£তে শুরু 
করল । ফলম্বরূপ, গ্রামবাসীর। বাধ্য হল গ্রামের নোংরা-পোকা এ সব স্দখোর 
মহাজনের কাছে হাত পাততে। সরকারের আহ্ুকৃল্য-্রাপ্ধ এই জঘন্য জীবগুলি 
নির্লজ্জের মত রক্ত চুষতে' কৃষকদের | কৃষিগী বদের এরা পরিণত করে চিনির 
বলদে, যার! চাঁষ করে শুপু খন শোধ করার জন্যই | আর ঘতই শোধ করে, ততই 
বেড়ে যায় ঝণ। স্থ্দখোরদের প্রতি মানুষের ক্রোধ ও ঘ্বণা তাই এত ব্যাপক ও 
তীব্র । মেমিটিক-জাতি বিরোধী প্রচারের ফলে রাশিয়ার গ্রামে এক রন্তঝরা 
পটভূমি তৈরী হয়েছিল। আললে, রুধকদের কাছে ইহুদী ও হ্ৃদখোরের মধ্যে 
কোন তফাৎ ছিল না। আব্রাহামের বিশ্ুদ্ধতম বংশধরদের মত নিখু তভাবে 
কৃষকদের বঞ্চন। করার চেষ্ট] করত 'অনেক গোঁড়া শ্ীশ্চিগ়ানও | সেমিটিকৃ-জাতি 
বরোধী আন্দোলনের তৃক্ষ অবস্থায় এদের ওপরেও লুঠপাট চালানে৷ হয়েছিল, 
ভাঙচুর করা হয়েছিল। গ্রমি তখন ক্রমশই বেশ বেশ করে পৃথক পৃথক 
পরিবারের আওতায় আমছিল। সেই সব জমিকে একচেটিয়া! অধিকারতূক্ত 
করা এবং পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের ভাঙনকে ত্বরান্বিত করার ব্যাপারে অন্যতম 
কারণ হলো শিল্প ও বাণিঙ্গের বিকাশ এবং এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল এইপব 
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চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


১ সামস্ততান্্রিক সম্পত্তি 
সামস্ততান্ত্রিক সম্পন্ত্তর ছুটি বপ। প্রথমটি হচ্ছে স্থাবর সম্পত্তি, যাকে ফপাল? 
সামন্গরা বলত শরীপী (০০£291591) সম্পস্তি। স্থাবর সম্পপন্তর মধ্যে থাকে একট! 
দুর্গ বা প্রাশাদ, তান 'আন্ুষণ্গক জিনিসপত্র, আব একটা মোরগ যতদুর উভতে 
পারে ততদূব পর্যস্ত চারপাশেন জগি। দ্বিতীগটি হচ্ছে অস্থাবর বা অ-শরীরী 
সম্পন্ত, যাব মধ্যে পড়ে সামরিক কার্ধকলাপ, সাহাষা, ত্রাণ, জরিমানা, 
খাজনা প্রভৃতি। 

চার্চেব সম্পত্তিও থক ধন্রণেব মামস্ততা স্ত্রক সম্পর্তিই । যৌথ লম্পত্তি ভিত্তিতে 
গডে-ওঠা গ্রামীণ জনগোঠীব মধা থেকেই জন্ম নিয়েছিল সামস্ততান্ত্রিক সম্পত্তি, 
এন" এসব জনগোষ্ঠীকে ক্ষতিগ্রস্ত করেই সে বিকশিত হয়েছিল । বপাস্তরের এক 
দীর্ঘ প্রক্রিয়ার পথ পা" হবে সে পরিণত হয় বুর্জোয়া বা পু জবাদী সম্পত্তিতে । 
আর এই পুঁজিবাদী সম্পত্তিই হচ্ছে ব্যত্বিগত সম্পন্টির চুভাস্ত বপ। 

পবিবার থেকে, বা আরও যথ'যথভাঁবে বললে, রুক্তসন্দ্ধযুক্ত ফৌথতা৷ (90591- 
80139 ০9115015191) থেকে বুর্জোয়া ব্যক্তিহ্থাতন্তথ্রে এসে পৌছনোর পথে 
সামস্ততাস্ত্িক সম্পত্তি এবং তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ন সামাজিক সনগঠন একটি সেতু 
হিসাবে কার্গ করেছে। 

সামস্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় জবিদারের নানান বাধাবাধকতা৷ থাকে, সে পু'জিপতির 
মত যথেচ্ছ স্বাধীনতা উপভোগ করতে পাবে না। অর্থাৎ, ঘে কোন জিনিসকে 
যথেচ্ছ ব্যবহার ও অপখাবহাপ করার ম্বাধীনতা তার থাকে না। ভূমিকে 
বাজারে পণ্য হিলাবে উপস্থাপিত কর] ঘায় না, নানান শর্তের বাধনে আবদ্ধ থাকে 
জমি, আর তা হস্তান্তরিত হয় এঁতিহগত প্রথ! অন্থমারে । জমির মালিকরা 
এইসব প্রথা লঙ্ঘন করার সাহন পায় না। এঁতিহগতভাবে নিজের উর্ধতন ও 
অধন্তনদের প্রতি নির্দিষ্ট কিছু কর্তব্য পালন করতে সে বাধ্য থাকে। 

মর্মবস্তর দিক থেকে এই সামস্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা হচ্ছে নানান বিপরীতমুখী কাজ- 
কর্মের সন্মিলন। সামস্তপ্রসুর হাতে থাকে শুরু তার জমি, এবং নিজের প্রঙ্জাদের 
শ্রম ও ফদলের ওপর একট] ফাৰী । সেইদক্ষেই পূর্বশর্ত হিসাবে তাকে 


৬৫ 


উদ্দতনদের মঙগলবিধান ও পেবা করতে হবে এবং নির্ভরশীলরদদের সাহায্য 
করতে হবে। প্রজ্জারা শপথ নেয়_সামস্তপ্রস্থুর প্রতি তারা অনুগত থাকবে, 
শ্রদ্ধাশীল থাকবে। সামন্তপ্রভ তার আয়ন্তাধীন যাবতীয় উপায়ে প্রজাদের রক্ষা 
করার চেষ্ট। কবে, এব" তার প্রতিদানে প্রজারা এ সামস্তপ্রভূর মামরিক ও 
ব্যক্তিগত প্রয়োজনে তার পাশে দাড়াতে বাধ্য থাকে, এবং তাকে কিছু কিছু 
থাজনাও দেয়। নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে এই সামস্তপ্রভুটি আরও প্রতাপশালী 
কোন বড় সামস্তপ্রভুর অধীনত! স্বীকার করে, এবং এই শেষোক্ত সামস্তগ্রভূটি 
আবার হয়ত কোন রাজা বা সম্রাটের অধীনস্থ খান সামস্ত। 
ভূমিদাঁস থেকে শ্বরু করে রাজা বা সম্রাট পর্যস্ত সামস্ততাস্ত্রিক শ্রেণী বিহ্যাসেন্র 
প্রতিটি সদশ্যই পরম্পরের প্রতি নানান কর্তব্য পাপন করার বাধনে আবদ্ধ 
থাকত। সামস্ততান্ত্রিক সমাজের প্রাণবন্ত ছিল এই কর্তব্যবোধ, যেমন আমাদের 
এই আধুনিক সমাজের প্রাণবন্ত হল অর্থনালস! | উচ্চ-নীচ নিধিশেষে 
সকলের মনে প্রভাব ফেলার জন্তই সবকিছু কর! হত সামস্ততান্ত্রিক সমাজে । 
লোকায়ত কবিতা (০9187 ৮০০) হচ্ছে শিক্ষার স্প্রাচীন ও প্রচণ্ড 
শক্তিশালী এক মাধ্যম । এই লোকায়ত কবিতা কর্তব্যকে ধর্মের স্তরে উন্নীত 
করেছিল। সামন্তঘুগের মহান বীর ছিলেন রল1। র'স্ভ্যালে-তে শ্যারাস্ন্রা 
( মুসলিম বেছুইন ) তাকে আক্রমণ করে এবং পরাজিত হন তিনি। শার্শম্যান 
তাঁদেরকে পরিত্যাগ করেছিলেন, আর সে ব্যাপারে বিক্ষোভ প্রকাশ করেছিল 
তার ঘনিষ্ঠ সঙ্গী অলিভার । তখন বল তাকে ভত্দনা করেছেন এইভাবে £ 

“অমন কঠিন কথা বোলো! না কখনো । 

ধ্বংম হোক বুকের মাঝে লুকিয়ে থাকা ভীরুত৷ ! 

আমরা থাকবে৷ অটল-অচল এইখানে, এইখানে 

রুখবে সাহসে তরবারি আর আঘাত, শক্তহাতে ।” 

ক নং ্ খ্ী ্ী 

“প্রভুর জন্ত মাথায় পেতে নিতে হয় হাজারো যন্ত্রণা , 

পহা করতে হয় প্রবল শৈতা আর প্রচণ্ড উত্তাপ; 

প্রতৃরই জন্ত দিয়ে যেতে হয় জীরন খানি নিজের ! 

বর্শা ওঠাও, আমার হাতে এই গ্ভাখো এই দুরে দাল্‌ঃ 

ঝকৃমকানো তরবারি এক- দিয়েছিলেন রাজা? ' 

€ জীবন-প্রদীপ নিভলে আমাই এইখানা ঘে পাবে, 
হয়ত সে জন বলবে হে'কে £ 


মহান প্রজার হাতেই ছিল এই সে তরবারি | 
_-“রিলার গান'?( 0083500 06 7২১1৪770 ),১ 
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রক্তদন্বন্কযুক্ত যৌনতা গোষ্ঠীাগত এককের জন্ম দিয়েছিল। কোন প্রদেশ বা 
রাষ্ট্রের শ্বনির্ভর ও পৃথক পৃথক গোষ্ঠীগুলিকে পারম্পরিক দায়িত্ব ও কর্তব্যের 
বাধনে বেধে দামস্ততন্ত্র এক প্রাদেশিক ও জাতীয় জীবন স্ষ্টি করেছে। এই 
দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে সামস্ততন্ত্র হচ্ছে বিভিন্ন জমিদারীর এক যুক্তবাষ্ট্র। 

নিজের তৃমিদাপ, প্রজা ও পোত্দের প্রতি জমিদারকে নানান রকম গুরুভার 
কর্তব্য পালন করতে হত। কিন্ত সামস্ততন্ব ধতই ক্ষইতে থাকে, ততই সে এই 
সব কর্তব্য পরিত্যাগ করতে শুরু করে । আবার সেইসঙ্জেই নে তার খাজনা ও 
ধশ্টতা আদায় করেই চলে, এমনকি কখনও কখনও আগের থেকেও বেশি 
পরিমাণেই করে। আদতে কিন্তু এই খাজন]। ও বশ্ঠতা ছিল তার কাজকর্ষের 
প্রতিদান মান্র। সামস্তপ্রতৃ হিসাবে নিজের দায়িত্ব অবহেল! করেই কিন্ত সে 
ক্ষান্ত হল না। প্রজাদের জমির ওপর এবং গোঠীগত এলাকা ও অরণোর ওপর 


১ কোন যাদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সময় গাওয়া হত এই রলার গান। হেস্টিংসের 
যুদ্ধে দুই প্রাতিদ্ন্ী সেনাদল যখন মুখোমুখী, তখন মালমেমবেরির 
উইলিয্লামকে “আল” (উইলিয়াম, নর্মযান্ডির আর্ল) বলোছলেন রলাঁর গান 
আরম্ভ করতে, “কারণ সেই মানুষটির মরণপণ যুদ্ধের দষ্টাস্ত অন:প্রাণিত 
করবে যোদ্ধাদের 1” 
মহাকবি ওয়েস-এর মতে এ গান গেয়েছিল টেইল্‌কের নামক এক নমযান। 
ওয়েস--এর লেখার ইংরেজ অনুব।দ করেছিলেন দার ওয়াল্টার স্বট: £ 

পমন্টি গলায় উচ্চকণ্ঠে গান গাইত টেইল:কের, 

দ্রুতগামী ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে এল, ব্যাঝ বা শের ; 

দাঁড়িয়ে ডিউক, সম্মূখে তাঁর উঠল গেয়ে চারণ 

উচ্চকণ্ঠে £ গানের ভাষায় শতেক বীরের মরণ, 

চার্লস, রলাঁ, অলিভার আর আরও অনেক বাঁর 

সর্বনাশা র*সূন্ভর মাঠে দিয়েছিল যারা শির ।” 
গান গাইতে গাইতে টেইলকের তার তরবারিটা ছংড়ে দিয়েছিল শুন্য | নিচের 
দিকে নেমে-আসা তরবারিটাকে দে লুফে নিল ডান হাতে, আর সকলে একযোগে, 
চিৎকার করে উঠল, “ঈ্বর আমাদের সাহায্য করণ |? 


৭: 


সে নিজের দাবী ঘোষণা করল। সাষস্তত্ত্রের অনুগামীদ্দের অত্যন্ত যথার্থভাবেই 
“সামস্ততস্ত্রের খোঁয়াড়'” বলে চিহ্িত করা হুত। তারা বলত যে বনভূমি, 
অরণ্য ও তৃণভূমি স্মরণাতীত কাল থেকে সামস্তপ্রতুরই সম্পত্তি, নিজের ভূমিদাস 
ও. গ্রজান্দেরকে তিনি এসব ভোগ করতে দিয়েছিলেন মাত্র । ইংবেজ সামস্তপন্থীরা 
আবার এটুকৃতেই তৃপ্তি হয়নি। তারা নিজেদের মত করে এক ইতিহাস 
বানিয়ে ঘোষণ। করল যে 'ইংল্যাণ্ড কখনো কখনো ইউরোপের সামস্তায়নের সঙ্গে 
অনির্দিষ্টভাবে যুক্ত থেকেছে, আবার কখনো কখনো ম্পষ্টতরভাবে যুক্ত থেকেছে 
নর্ম্যান বিজয়ের সঙ্গে । 'কন্ত একপময় সমগ্র ইংপ্যা্ুই বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল। 
প্রতিটা তালুক পন্ণিত হল সামস্তপ্রত্ুব খাস-সম্পত্তিতে | তারপর এ প্রভৃরা 
জমির্দারীর কিছুটা -কছট। অংশ তাঁর দ্বাধীন পোদ্ুদেশ মধ্যে ভাগ করে দেন, কিন্তু 
কিছুটা অংশ রেখে দেন নিজের হাতে । এইসব জমিতে চাষ করত তীর ভূমি- 
দাসরা। আব এই ভাগাভাগিতে যা :কছু কাজে লাগল না, তা সামন্ত প্রভুর 
পোডো জমি হিসাবে চিহ্নিত হল । এ ভাগাভাঁগির পরবর্তী কালে সামস্ততান্ত্বিক 
নীতি-বহ্ছিভূতি নানান প্রথা জন্ম নিল। সামজপ্রধানের সহনশীলতার ফলেই 
এইসব প্রথা অসচেত্তনভাবে বেড়ে উঠতে পেরেছিল 1” » 

বুর্জোয়া এঁতিহাসিকরা এব প্রচন্লত রীতির ভয়ঙ্কর আইনজ্ঞ ও গোষ্ঠীগত 
জমির ধ্বংলকর্তা মাপিন একাস্তিকভাবে চেষ্টা করেছেন সামস্ততাস্ত্রিক যুগে 
সম্পত্তির ব্যক্তিগত রূপটি খুঁজে বার করার । আর তা করতে গিয়ে তারা গ্রহণ 
করেছেন 'অভিজীতদের স্বার্থবাহী তৰকে। সামস্ততান্ত্রিক সম্পত্তির উদ্ভব ও 
বিবর্তনের ইতিহাস সামস্তপস্থীরদের তত্বের অগভীরতাকে প্রমাণ করবে, এবং 
দেখিয়ে দেবে যে জমিরারণের সম্পত্তি গড়ে উঠেছিল প্রতারণা ও বলপ্রয়োগের 
মাধ্যমেই । 


১ এইচ. এম. মেইন, "গ্রামীণ জনগোম্ঠী” পৃঃ ৪1. হাউস অফ কমন্সের সিলেক্ট 
কর্মাটর কাছে সাক্ষ্য দেওয়ার সময় এই মতামত রেখোঁছিল্ন জনৈক আইনজাঁবি 
মিস্টার ব্লেমায়ার । পরিবেজ্টনের বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য এই কাঁমাঁট গঠিত 
হয়োছল। ব্রেমায়ার সম্বন্ধে মিস্টার মেইন বলেছেন, “ইংল্যান্ডের স্থাবর 
সম্পান্তর স্বঞ্প প্রচালত রূপগ্যাল সম্বন্ধে, এই সরকাৰুণ কর্মচারণটি অত্যন্ত 
ওয়াকিবহাল ।” | . 


ফচ 


২. 
সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা হচ্ছে উত্তরাধিকার স্থত্রে প্রা&ধ কর্তৃত্বের সংগঠন, যদিও 
তার জন্ম হয়েছিল লমকক্ষঞ্জের নিয়ে গঠিত এক নমাজের গর্ভ থেকেই । কিন্ত 
সমতা তো শ্যৈরতন্ত্রের জন্ম দেয় না। আসলে এর পিছনে কাজ করেছে বন 
শতাব্দীব্যাপী নানান ঘটনার সম্মিলন । সামস্ততন্ত্রের উদ্ভবকে বুঝতে হলে এই 
বিষয়টা মাথায় রাখা দরকার | 

টিউটনিক গোঠীগুলি পশ্চিম ইওরোপ আক্রমণ করেছিল । এই টিউটনিকৃর" 
ছিল যাযাবর । আমেরিকা আবিষ্কারের সময় ইরোকোয় গোষ্ঠীগুলি বর্ধতাঁর 
যে অবস্থায় ছিল, প্রায় সেই একই অবস্থাতেই ছিন এই টিউটনিকৃরাও। স্ত্রাবো 
বলেছেন ঘে বেল্'জয়াম ও ফ্রান্সের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অধিষ্ঠিত বর্বররা কৃষিকাজ 
জানত না, তাদের খাগ্য গুল দুধ আর মাঁংদ_-মূলত টাটকা অথবা শুকনো 
শৃকরমাংস; নেকড়ের মত হিংস্র ও ভয়ঙ্কর শুকরের পাল পুষতো তারা। দেশ- 
জোড়' স্থ্বিস্তীর্ণ বনতূমিতে চরে বেড়াত এই শৃকরের পাল! প্রচুর সংখ্যক 
শৃকর ছিল এ বর্বররের। এ থেকে তাদের খাগ্ও জুটতো, আর যে অল্প কয়েকটা 
জিনিন তার্দের প্রয়োজন হত, তা-ও ক্রয় করা হতো! এ থেকেই । স্ত্রাবো আরও 
বলেছেন ঘে গল্রাও একইভাবে জীবনযাপন করত, আর তার্দের সম্বন্ধে জানতে 
হলে তীর সময়কার জার্ানদের গভীরভাবে জানা দরকার । ইংল্যাণ্ডে পৌছে 
সিজার দেখেছিলেন যে কেন্ট-এ বনবাঁনকারী ব্রিটন্দের মধ্যে গলদের মত একই 
রীতিনীতি ও প্রথা চালু আছে: তারা চাষ করে না. দুধ আর মাংস খেয়ে 
জীবনধারণ করে, এবং চর্মনিমিত পৌধাক পরে । শক্রকে ভয় দ্বেখানর জন্য 
তারা নিজেদের শরীরকে নীলরঙে চিত্রিত করত। দবশ-বারোজনের এক একটা 
দলের থাকত পার্ধজনীন স্ত্রী, এবং এসব দল ভ্রাতা, পিত৷ ও পুত্র-সকলকে 
নিয়েই গড়ে উঠত ।৯ ঠিক এই জায়গা থেকেই ইওরোপ ও অন্য সর্বত্রই সমাজের 
পথ-বদল শুরু হয়েছিল। 

এইসধ বর্ধরদ্বের মধ্যে এক ব্যাপকতম মমতা চালু ছিল। এর] প্রত্যেকই ছিল 
যোস্কা, শিকারী । এন্দের প্রথা ও রীতিনীতি এই বীরোচিত সমতাকে রক্ষা 
করার লক্ষ্য নিয়েই গড়ে উঠেছিল । ঘখন তার এক জায়গায় স্থিতু হয়ে বধল 
এবং আনাড়ির মত চাষ-বাপ শুরু করল, তখনও এ যুদ্ধের অভ্যাস বজায় রাখান্র 


১1৩ 86119 0911150%, &, অধ্যায় ১৪. 
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জন্ত তার! নানান জায়গায় সামরিক অভিযান চালাতো। কোন খ্যাতিমান 
ুদ্ধপ্রধান যদি শুধু ঘোষণা করতেন যে তিনি এক অভিযানে চলেছেন, তাহলেই 
দলে দলে যোদ্ধা ছুটে যেত তাঁর কাছে-_লুঠপাট করার জুন্ত ও গৌরব 
অর্জনের জন্য তার ছিল একাস্ত উৎস্থৃক। অভিযান চলাকালীন তারা এ প্রধানকে 
মান্ঠ করে চলত, ঘেমন গ্রীক যোদ্ধারা মান্ত করেছিল আ্যাগামেম্নন্কে। কিন্ত 
তার! প্রত্যেকেই তাদের প্রধানের সঙ্গে একই টেবিলে বসে আহার করত, তোজ 
খেতো । প্রত্যেকেই লুঠের মালের সমান ভাগ পেতো, আর এই ভাগাভাগি করা 
হত লটারির মাধ্যমে | গ্রামে ফিরে এলে প্রত্যেকে আবার স্বাধীন ও সমকক্ষ হয়ে 


যেতে, যুদ্ধ-প্রধান হারাত তার কর্তৃত্ব । 
এইরকম স্বাধীনতা ও মমতার মাধ্যমেই স্ব্যাত্িনেভিয়র1 এবং বস্তৃত যাবতীয় 


বর্বরবাই তার্দের অভিযান চালাত । গোট। মধ্যযুগ জুড়ে এই ধরনের জলদস্থ্য- 
হ্লভ আচরণ বিছ্যমান থেকেছে। দ্বিপ্বিজ্গী উইলিয়াম ও পোপ তৃতীয় 
ইনোসেন্ট যখন ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ও আলবিজেন্স্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য গৈন্য 
সংগ্রহ করছিলেন, তখন তারা শুধু প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে পরাজিতদের কাছ 
থেকে ঘা লুঠ করা হবে, তার ভাগ দেওয়। হবে প্রত্যেককে । ব্যদ, এতেই কাজ 
হয়েছিল, সৈন্য যোগাড় হয়ে গিয়েছিল তদের | হেত্িংসের যুদ্ধ শুরু হওয়ার ঠিক 
আগে উইলিয়াম তাঁর সৈনিকদের উদ্দেশ্তে চিৎকার করে বলেছিলেন : “সাহস- 
ভরে লড়াই করে, সবক'টাকে শেষ করো | জিততে পারলে আমরা সকলেই ধনী 
' হবো । আমি যা পাবো তোমরাও তা-ই পাবে। আমি জিতলে তোমরাও 
জিতবে । আমি জমি পেলে তোমরাও পাবে ।” ধর্মবিরোধী আলবিজেন্স্দের 
বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিশ্বস্তদদের উদ্ধ,দ্ধ করার জন্য ১২০৮ খ্রীষ্টাব্ধের ১০ মার্চ এই একই 
ভাষায় কথ! বলেছিলেন মহান ধর্মগুরু পোপ ঃ “উঠে দীড়াও খ্রীষ্টের সৈন্তারা | 
ঈশ্বর তোমার্দের যা কিছু দিয়েছেন ( ঈশ্বর দিয়েছিলেন আগুন, লুঠঠন ও হত্যা), 
ত৷ দিয়ে ধংস করো অধাঁিকদের। দুর্গ থেকে তাড়িয়ে দাও তুলোর আর্লকে 
আর তার সাঙ্গে'পাঙ্গোর্দের । কেড়ে নাও, ওদের জমি-জায়গা ঘাতে করে এইসব 
অধায়িকদের এলারাগন বসবাস করতে পারে গোঁড়া ক্যাথলিকর1।” ধর্মযুদ্ধের 
(5£5590০) জন্য ইওরোপের যোদ্ধার! প্রাচ্যে গিয়েছিল। এইসব যুদ্ধের 
সেনাদলদেরও একইভাবে গড়ে তোল! হয়েছিল। একটা ভান হিসাবে রাখা. 


সজীঙ 


হয়েছিল পবিত্র কবরকে রক্ষা! করাঁর কথা, কিন্তু লক্ষ্য ছিল লুগ্ঠন।৯ 

এলাকা খুঁজতে গিয়ে বর্ধররা যখন কোন দেশ জয় করত, তখন তারা সেখান- 
কার অধীবাপীদের হয় হত্যা করত (দৈব নির্দেশ অনুযায়ী যেমনটা করত 
হিন্ররা ), আর নয়তো শুধু লুঠ-পাট করেই সন্তষ্ট থাকত। তারপর এ দেশে তাব্রা 
বসবাস করতে শুরু করত, নিজেদের মত করে চাষবাস করত। পরাজিতদেরকে 
তার! তাদের সঙ্ষে বসবান করা অনুমতি দিত, তার নিগেদের প্রথা ও রীতি 
নীতি পালন করার অধিকারও পেতো ৷ কিন্তু যতই এ বর্বরর1 এক জায়গায় 
স্িতু হয়ে বসতে শুক করল আর কৃষিজীবিতে পরিণত হতে থাকল, ততই তার! 
নিজেদের যোদ্ধাস্থলভ অভ্যাসগুলি হারাতে শুরু করল। তাদের মধ্যে কয়েকজন 
অবশ্য আদিম রীতিনীতি ছাড়তে পারত না। ট্যামিটাম যে জার্মানদের 
দেখেছিলেন, তাদের বন্য হিংজ্রত। তখনই অনেক কমে গিয়েছিল। তারা তখন 
স্থিতু হয়ে বসেছে, অভ্যন্ত হয়ে উঠেছে কৃষিকাজে। ক্যাটি গোষ্ঠীর লোকেরা 
অবশ্য তখনও যুদ্ধপ্রিয়ই ছিল। যুদ্ধের একেবারে সম্মুখ সারিতে সর্বদাই তারা 
সবথেকে বিপজ্জনক জায়গায় দাড়াত। তাদের কোন বাড়ি ছিল না, জমি ছিল 
না, আর এসবের জন্ত তার্দের কোন মাথাব্যথাও ছিল না। তারা যেখানেই 
যেতো, মেখানেই তাদেরকে থাকতে-খেতে দেওয়া হত। এইসব যোদ্ধার যেন 
এক ধরনের স্থায়ী ফৌজ হিসাবে গড়ে উঠত, কৃষিকাজে নিষুক ব্বদেশবাসীদের 
রক্ষা করাই ছিল যাদের কাজ। 

কিন্তু কখনই হানাদার বর্বররা এক জায়গায় স্থিতু হয়ে নিজেদের সহজাত বলিষ্ঠতা 
হারিয়ে ফেলল, তখনই অন্য বর্ধররা সহজলভ্য শিকারের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল 
তাদ্বের ওপর, আর পরাজিত মানুষের সঙ্গে যেমন আচরণ করা হয়, তেমন 
আঁচরণই করতে লাগল তার্দের সঙ্গে | বর্বররা বু শতাব্দী ধরে ছড়িয়ে পড়েছিল 
সারা ইওরোপে । পূর্বদিকে গথ., জার্মান ও হুণরা $ উত্তর ও পশ্চিমে ক্ব্যাপ্ডিনে- 


১ প্রাসদ্ধ বজেয়া অথ-নশীতিবিদ এম. দ্য মালনার বত'মান যুগের আথক 
আভষানকে অজ্জ্ের মত তুলনা করেছেন মধ্যযুগের লুণ্ঠনমূলক অভিযানের 
সঙ্গে । দ:ঃটিরই লক্ষ্য হচ্ছে ল"্ঠন করা--সত্য | কিন্তু একটা তফাৎ আছে £ 
সামস্ততন্মের আমলের যোদ্ধারা নিজেদের জীবনের ঝখক নিত, আর পশজ- 
পতিরা, যারা ঠিক ইণ্দযরের মত করে ১০ থেকে ২০ শতাংশ সদ চবর্ন করে, 
তারা শুধ; নিজেদের পংঁজটুকুরই ঝর্ীক নেয় এবং এই পাঁজর সৃষ্টি তারা 
নিজেরা করে না। | 
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ভিয়রা ; দক্ষিণে আরবর।। যেখান-দ্দিয়েই তার] গেছে, সেখানকাঁরই শহর ও 
গ্রামগুলিকে তারা একেবারে জনশূন্য করে দিয়েছে । তারপর একসময় পূর্ব, উত্তর 
ও দক্ষিণ দিক থেকে ইওরোপে এই মাহষের স্রোত ধেয়ে আগা বন্ধ হল, অবমান 
ঘটল বর্ধরদের যাযাবর জীবনের, এবং যে সভ্যতার ক্রিয়াকে তারা অবরুদ্ধ ও 
ব্যাহত করেছিল, তা আবার আরস্ভ করল । আর তখনই দেখা দিল আরেক 
উৎপাত। সশস্ত্র মান্থষদের নানান দল ছড়িয়ে পড়ল দারা দেশে । তার] লুঠপাট 
চালাতে লাগল, সব জায়গা থেকে অর্থ আদ্দায় করতে লাগল । যুদ্ধ শেষ, পরস্পর 
বিরোধী সৈন্তবাহিনীর ট(সনিকর] পরিণত হয়েছে পরস্পরের নি এবং এবার 
তারা] নিজেরাই এক অভিযান শুরু করেছে ।১ | 
ডাকাতি, মাহ্ষ-চুরি আর হত্যার এক অবিরাম আতঙ্কের মধ্যে মানুষকে বান 
করতে হয় বেশ কয়েকশ বছর | বর্ধরদের আক্রমণে দেশট। ধ্বংস হয়ে যায়, চুরমার 
হয়ে যায়। কিন্তু তার ফলে আগে থেকেই স্থিতু হয়ে বদ! গোষঠীগুলির নিজেদের 
মধ্যেকার কলহের অবলান ঘটেন। এই অবরাম পারম্পরিক কলহের ফলে 
টর্দেশিক আক্রমণের সামনে বর্বর জাতিগুলি অসহায় হয়ে পড়েছিল । সাধারণ 
শত্রুর মোকাবিলা করাঁর জন্ত নিজেদের পারম্পরিক গোষ্ঠীগত দ্বণ! ও গ্রামীণ 
ঘ্বন্বকে তার। মিটিয়ে নিতে পারেনি । রোমানদের শ্রেষ্ঠত্ প্রমাণ করাই ছিল 
ট্যাসিটাসের একমাত্র লক্ষ্য। এই সর্বনাশ! কলহ বাড়িয়ে তোলার জন্ত তিনি 
যিনতি জানিয়েছিলেন দেবতার্দের কাছে। তিন বলেছেন, নয়তি রোমকে যে 


১ পয়েকটায়েসএর যুদ্ধের পর (১৩৬৬) সৈনিকরা কমহাঁন হয়ে পড়ে। 
তখন: তারা একজোট হয়ে নিজেরাই য্দ্ধ শুর; করে দেয় । ফ্রাচ্সের রাজা জন 
ইংল্যাণ্ডে বন্দী ছালন। ব্রতিনি-র চুন্তর ফলে তিনি মান্ত পান। তারপর, 
১৩৬০ প্রান্টাব্দে, দু'পক্ষেরই সৈনিকদের কমর্ট্ুত করা হয়। তারা নিজেরাই 
তখন দল তৈরী করে ময়দানে নেমে পড়ে। একটি দল উত্তরাগুলে আভযান 
চালায় । এর থেকেও বড় দলটির নেতৃত্বে ছিলেন ত্যালের'যা পেরিগর্দ । এই 
দ্বিতীয় দলটি রোন: নদীর উপত্যকায় আক্রমণ চালায় ৷ লা প্রভাস: বিধ্বস্ত করে 
দলটি আভিনোর মধ্যে দিয়ে এগোয় । এখানে পোপ এ বাহিনণর প্রধানদের, 
ভোজসভার অপ্যায়িত করেন, সমস্ত পাপ থেকে তাদের মুক্তিবান করেন, আর 
সৈনিকদের হতে তুলে দেন ৫ লক্ষ দ্বর্ণমদ্রা। যাররাপথে ।সোনকরা শহরগহানিতে 
লুঞ্পাট চালায়, সারা দেশটাকে একেবারে বিধস্ত করে দেয়"। 


২ 


সর্বাধিক মল প্রদান করতে পারে, তা৷ হচ্ছে তার শত্রুদের মধ্যেকার বিরোধ ।”৯ 
নিরাপত্বার স্বার্থে শহর এবং প্রদেশের অধিবানীরা স্থুয়ক্ষিত জায়গায় বসবাস 
করতে বাধ্য হয়েছিল। ১১-শ ও ১২-শ শতাব্দীর অভার-র সনদে এইসব গ্রামকে 
029018 (শিবির ) নামে অভিহিত করা হয়েছে । দীর্ঘ অবরোধ সহ করার কথা 
মাথায় রেখেই শহর ও নগরের বাড়িগুলি তৈরী করা হয়েছিল। | 
শুরুতে, গ্রাম-যৌ থগুলি গড়ে উঠেছিল প্রায় একই গোষ্ঠীর ব্যক্তিদের নিয়ে, যার 
অধিকারে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সমকক্ষ ছিল। গ্রাম যৌথগুলির সাদস্যরা 
নিজেদের গ্রাম-প্রধ।নদের নির্বাচিত করত । এদের মূলত দায়িত্ব ছিল গ্রামবাসীদের 
রক্ষা করা। কালক্রমে এদের হাতে এল নানান অধিকার__বিচার করার 
অধিকার, বিবাদ মেটানর অধিকার, প্রথ! ব্যাখ্যা করার ও শৃঙ্খল! বজায় 
রাখার অধিকার । ফ্রাযাঙ্কর। তাদের বর্বর লাতিন ভাষায় এই প্রধানদের বলত 
গগ্রাফিয়ো' | শবটা এসেছে গ্রাফ” থেকে, যা হচ্ছে জার্শান কাউণ্ট-এর 
প্রতিশব্ষ। গ্রাম-যৌথের এই নির্বাচিত প্রধানরাই ছিল লামস্ততান্ত্রিক ব্যারণদের 
ভ্রণরূপ। 

প্রথমে এই প্রধানরা ছিল বর্ধীয়ানদের পরিষদ্দের ও গণ-পরিষদের কতৃত্বাধীন 
সার্বজনীন কর্মকর্তা মাত্র, আর এ সব পরিষদের সিদ্ধান্তকে বাস্তবায়িত করাই 
ছিল তাদের দায়িত্ব । কর্তব্যে কোনরকম গাফিলতি করলে তাদেরকে কঠোর 
শান্তি দেওয়া হত।২ ফ্বযাঙ্কদের কোন গোষ্ঠীর পরিষদ যদি কোন বিদেশীকে 
বহিষ্ারের দিদ্ধান্ত নিত, আর গ্রাফিও যদি সেই আদেশ কার্করী না করত, 
তাহলে ২০০ স্বর্ণমুদ্রা (1-০ 5911০9 ) জরিমান! দিতে হত তাকে । খুনের শান্তি 
মকুব করার জন্তও একই পরিমাণ জরিমানা তাকে দিতে হত ( /51০811৫ )। 
যে সব ক্ষমতা পরবর্তীকালে সামস্তপ্রতৃদের নিজন্থ হয়ে উঠেছিল, সে সব ক্ষমতা 





১। 40670191012) ৬, অধ্যায় ২৮. 

২। বার্ণ-এর পারষদের আলোচনা শুরু হত স্বাধীনতা সংক্রান্ত এক উদ্ধত ঘোষণা 
দয়ে--“এইগ্লি হচ্ছে বার্ণএর প্রচলিত রাঁতিপমূহ । এটা দেখায় যে 
প্রাচীনকালে বার্ণে কোন প্রড়ু ছিল না । এখানকার বাসিন্ছারা বিগোরের এক 
নাইটের খ্যাতি শুনে তাকে খুজতে বেরোয়, তারপর তাকে এক বছরের জন্য প্রন 
করা হয় । কিছু সে আমাদের রশীতিনগগাঁত মানতে চায়নি । পাউন্এর জন-পরিষৰ 
তাকে এইসব রশাঁতনাতি মান্য কার আদেশ দ্েয়''...., সে তা পালন করে ল্য 
তখন সভার: মধ্যেই তকে হত্যা করা হয়” : 
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তখন ছিল সমগ্র গোষ্ঠীর হাতে। গোষ্ঠীর সকলে একসঙ্গে বসে সিদ্ধান্ত নিত 
(16911079016 )। প্রতিটি বাসিন্দা সশস্ত্র হয়ে সভায় যোগ দিতে বাধ্য ছিল, 
নাহলে দণ্ড হিসাবে জরিমানা দিতে হত। কোন কোন গ্রাম-ষৌথের অধিকারে 
ভূমিদীন থাকত, যেমন থাকত পরব্র্তীকালের সামস্ত-প্রতৃদের | 


রাজ! হোয়েল্‌-দু-র নির্দেশে ৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে ওয়েল এর আইন সংগৃহীত হয়, আর 
১৮৪১ সালে এ. ওয়েন তা প্রকাশ করেন | এ আইনে গ্রাম-প্রধানদের নির্বাচনের 
পদ্ধতি এবং তাদের কী কী গুণ থাকা দরকার ও কোন্‌ কোন্‌ কাজ করতে হবে 
-তা বলা হয়েছে । এই গুণ ও কাজগুলি বর্বর জাতিদের যুদ্ধ-প্রধানদের গুণ 
ও কাজের থেকে খুব একট] পৃথক কিছু নয়। যেপব পরিবার-প্রধানের স্ত্রী ও 
বৈধ সন্তানাদি থাকত, তাদের প্রত্যেকে মিলে তাদের গোর্ঠী-প্রধান নির্বাচিত 
করত। এই নির্বাচিত প্রধান তাঁর মৃত্যু পর্যস্তই প্রধান হিসাঁবে কাজ করত। 
কোন কোন গোষ্ঠীতে আবার তার কাঁজগুলি ছিল সাময়িক ও বাতিলযোগ্য । 
অবশ্ত পালনীয় কর্তব্য হিসাবে বল! থাকত, “যে তিনি তাঁর জ্ঞাতিবর্গের হয়ে কথা 
বলবেন, এবং তার কথ! শুনতে হবে ; তার জ্ঞাতিবর্গের পক্ষে তিনি সংগ্রাম করবেন, 
এবং তাঁকে ভয় করতে হবে; তাঁর জ্ঞাতিবর্গের হয়ে তিনি জামিন থাকবেন, 
এবং তাকে জামিনদীর হিসাবে মেনে নিতে হবে।” প্রধান যখন বিচার করত, 
তখন তাকে সাহায্য করত সব থেকে বয়ঞ্ক সাঁতিজন গ্রামবাসী । একজন জলাদ 
উপস্থিত থাকত, যেও প্রধানের শান্তির নির্দেশ অনুসারে হত্যা করত । কারণ সেই 
যুগে বিচার মানেই ছিল প্রতিশোধ (168 2119019 )১-_ আঘাতের ব্দলে আঘাত, 
ক্ষতের বদলে ক্ষত। উচ্চকঠে নালিশ জানানোর পর সঙ্কেতধ্বনি করা হত। এই 
সঙ্কেতধ্বনিকে নর্ম্যানর। বলত 'হারো” আর বাস্কের| বলত 'বায়াফর' | নিয়ম 
ছিল-_ প্রথম সঙ্কেতধ্বনির পরই হাতে অস্ত্র নিয়ে গ্রামবাসীদের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে 
আসতে হবে এবং প্রধানের নির্দেশ পালনের জন্য তৈরী থাকতে হবে। এই গ্রাম- 
প্রধান এক সামত্রিক নেত। প্রতিটি গ্রামবাপীই যার অন্থগত ও বাধ্য । তার 
আবেদনে কেউ সাড়া না দিলে তাঁর জরিমানা হত। কোন কোন নগরে 
সামরিক সংগঠনের অস্তিত্বের কথা জানা ঘায়। যেমন, তার্বেস্এর অধিবাসীরা! 
দশটি পরিবার পিছু একটি করে দল গঠন করত, যে দলগুলির প্রতিটিরই একজন 
করে নেতা থাকত। দলের প্রতিটি পুরুষ নশন্ত্র কিনা এবং তাদের অন্ত্রগুলি 
ভাল অবস্থায় আছে কিনা_এইনব দ্বেখাশোন| করাই ছিল এ নেতাদের 


৪ 


কাজ। ১ 

বর্বর গোঠীগুলির যাবতীয় কাজকর্ম কয়েকটি পরিবারের অধিকারে চলে যায়। 
তাঁতি, কামার, যাজক এবং যাছুকরের বৃত্তি পুরুষান্ুক্রমে বর্তায় । আর এইভাবেই 
জাত-পাঁতের জন্ম হয়েছে । গো প্রধানের দায়িত্ব ছিল আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা 
রক্ষা করা এবং ঠবদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করা । এই প্রধানকে বাছাই করা 
হত সমস্ত গ্রামবাীর মধ্যে থেকে । কিন্ধ ক্রমে ক্রমে দেখা গেল-_একই পরিবার 
থেকে গ্রাম-প্রধান বাছাই করা হচ্ছে। একসময় এই পরিবারটি নিজেরাই 
নিজেদের মধ্যে থেকে গোঠী-গ্রধান মনোনীত করতে শুরু করল, বাতিল করে 
দিল নির্বাচনের আহুষ্ঠানিকতাটুকুও। প্রথমদিকে কিন্ত গ্রাম-প্রধানের কোন বিশেষ 
স্থযৌগ-স্থবিধা থাকত না। সত্যি কথা বলতে কি, এতদিন পর্যস্ত গ্রাম-গ্রধান 
হওয়া মোটেই লোভনীয় ব্যাপার ছিল না, কারণ গোঠী কর্তৃক নির্বাচিত 
ব্যক্তিটি তার দ্াারিত্বভার গ্রহণ করতে অস্বীকার করলে তাকে জরিমানা দিতে 
হত। কোকৃস্টোনে মেয়র বা কোন জুরি (38181) নির্বাচিত হওয়ার পর 
নিজেদের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে অস্বীকার করলে, “সাধারণ মানুষরা তাদের 
খাস বমতবাঁড়িটিকে ভেঙে গুড়িয়ে দিত।” হেষ্িংসে নিয়ম ছিল যে “সাধ্যপাল 
(৮2111) তার দায়িত্বভার গ্রহণ না করলে সমস্ত সাধারণ মানুষ গিয়ে তার 
বসতবাড়িটি ধংস করে দেবে 1” 

উচ্চ পদমর্ধীদ্রা বিপজ্জনক ছিল। বিরাট কোন বিপর্যয়ের সময়, যেমন মারাত্মক 
ছুপ্ভিক্ষ দেখ! দিলে, স্ব্যাপ্ডিনেভিয়রা তাদের রাজাকে বলি দিত। অর্থাৎ, দেব 
আনুকূল্য লাভের জন্য একেবারে সর্বোচ্চ যূল্যই দেওয়ার চেষ্টা করত তারা। 
এইভাবে, এক বিরাট দুভিক্ষের অবসান ঘটানোর জন্য ওডিন্-এর নামে পুড়িয়ে 
মারা হয়েছিল স্থুইডেনের ভাশ্বাল্যাণ্ড প্রদেশের প্রথম রাজাকে । নরওয়ের 
আর্ল হাকন্‌ জম্স্বার্গ জলদন্থ্যদের পরাজিত করার ব্যাপারে ওডিন্-এর 
আনুকূল্য লাভের জন্ত নিজের ছেলেকে বলি দ্িয়েছিলেন। একই কারণে নিজের 
মেয়েকে জিহৌভার নামে বলি দিয়েছিলেন গাইডন্‌। 

বর্তমান কালের ভারতবর্ষের গ্রামীণ জনগোঠীগুলির মধ্যে নানান ধরণের জন-কর্মী 
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দেখা যায় যেমন তাতি, কামার, শিক্ষক, ব্রাহ্মণ, নর্তকী ইত্যাদি। এর! গোঠীর 
বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত থাকে, আর এর ব্দলে গোষ্ঠী থেকে তাদেরকে দেওয়। হয় 
একটি করে বাসগৃহ, কিছুটা পরিমাণ শশ্ব, আর খানিকটা জমি। এই জমিতে 
তাদের হয়ে গোষ্ঠীর গ্রামবাসীরাই চাষের কাজ করে দেঁয়।* 

প্রাচীন গ্রীসে 1৫51418০1-র1 ছিল এই হিন্দু জন-কর্মীদের সমতুল। ঘোষক, 
তবিত্দ্বক্ত| ও চারণদের কথা উদ্লেখ করেছেন হোমার। এর! ঠিক কী কাজ 
করত, আজ আর তা জানার উপায় নেই। কিন্তু এটুকু বোঝা ঘায় যে এরা 
প্রত্যেকেই কোন ন!। কোন ধরনের রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপে নিযুক্ত ছিল। কেল্‌টিক্‌ 
গোষীগুলির মধ্যেও এই ধরণের শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল বলে জানা যায়।” 

হিন্দু গ্রামের জন-বমীদের সঙ্গে যেমন আচরণ কর] হয়, ঠিক তেমন আচরণই 
কর! হত গ্রাম-যৌথের দ্বারা নির্বাচিত প্রধানদের সঙ্গেও। তাদের কাজের 
প্রতিদান হিসাবে গ্রামবাসীর] তাদের জন্য গ্রামের অন্তান্ত বামিন্নার থেকে বেশি 
পরিমাণ জমি বরাদ্দ করত। মালমেস্বেরি নগরে অল্ডারম্যানই ছিল নগর 
প্রধান। এই অন্ডারম্যান যাতে নিজের কাঁজে পুরোপুরি মনোনিবেশ করতে 
পারেন, তার জন্ত গ্রতি বছর তাঁকে কিছুটা করে জমি দেওয়া হত। এই জমিকে 
বলা হুত “অন্ডারম্যানের রন্ধনশালা” | তার এ জমিতে নগরের সাধারণ মান্্যরাই 
চাষের কাজ করত, এবং নিজেদের ফদল ও গবাদি পশুর ভাগ দিত তাঁকে ।৩ 
প্রথম দিকে এই নির্বাচিত প্রধানের কোন বিশেষ স্বাতত্তর ছিল না। কিন্ত 


১ যে বৃত্তর জন্য এই সব জাম দেওয়া হত, প্রায়শই সেই বৃত্তির নামেই চিহ্নিত 
হত জমিটি । মেইন্‌ বলেছেন, “ইংল্যান্ডের বেশ কিছ? বিভাগের সার্বজনীন 
জীমতে এমন কিছ; কিছ ভূঁমখণ্ড দেখা যায়, যেগাল স্মরণাতীত কাল থেকে 
কোন বিশেষ বান্তর নামে চিহিত। আর সাধারণ মানুষ একথা বিশ্বাস করে যে 
জমি যে বৃত্তির নামের সঙ্গে যাত্ত, বৈধভাবে সেই জমির মালিক এমন কেউ হতে 
পারে না, যে এ বাঁত্তর সঙ্গে ঘৃত্ত নয়।” 

২ ডঃ হার্ণ, “আর্য গৃহস্হালি”, পঃ ১৫০, 

৩ “প্রধানদের প্রথমা পরীর ব্যান্তগত ভরণ-পোষণের জন্য বরাদ্দ জমি চাষ করে 
বীজ বপন করার জন্য প্রাত বছর জমায়েত হত বাসতোরা । শত শত মানুষ 
এক সরলরেখায় সার বেধে দাঁড়াত। সমান তালে যুগপৎ ওটা-নামা করত 
তাদের হাতের কোদালগুলি । প্রধানের ভরণ-পোষণের জন্য একন্লিত হত 
গ্রামের স্মন্ত মানুষ ।৮ ক্যাসালস, পদ্য বামুতোল্প ।” 2 


সা 


প্রতিবার একই পরিবারের মধ্যে থেকে প্রধান বাছাই করার ফলে এক বিশেষ 
স্থবিধার জন্ম হল, আর এই স্থবিধা কালক্রমে পরিণত হল বংশগত অধিকারে । 
এ বিশেষ হ্থবিধাভোগী পরিবারের প্রধান ব্যক্তিটি, কোনরকম নির্বাচন ছাড়াই, 
শ্রেফ উত্তরাধিকাবহ্থত্রে, গ্রাম-প্রধানের পদ দখল করত। ফ্রাঙ্কদের গোষঠীগু"লর 
প্রধানরাঁও এইভাবেই একজনের পর আরেকজন ক্ষমতা অধিকার করত। গেীর 
পরিবারগুলির প্রধানদ্দের নিয়ে গড়ে উঠত, 'লিউডত 16৫6) সামরিক 
প্রধানদের বাছাই করা। যাদের দায়িত্ব ছিল হিতব্রদের মতই লোভ গোষ্ঠীর 
মান্ুষরাঁও তাদের যাজককে বাছাই করত । এই যাজকর। রাজার সঙ্গে ববাস 
কবত, এবং রাজমস্ত্রনানভায় অংশগ্রহণ করত । অবস্থাবিশেষে এর রাজার 
বিরোধিতা কবত, এমনকি শয়োজনে শক্তিপ্রয়োগ করত । এই লিউডবাই 
রাজাকে নির্বাচিত করত, আব কালক্রমে রাজার কার্ধকলাপ বংশাহুক্রিম হয়ে 
উঠেছিল । 

গ্রাম-যৌথগুলি নারাক্ষণ একে অপরের সঙ্গে মাঝেমাঝেই সংঘ্ধে লিপ্ত থাকত। 
যুদ্ধে অধিরূত জমি বণ্টনের সময় প্রধান এবং তার পরিবার নিঃসন্দেহে 
সাধারণ মানুষদের থেকে অনেক বেশি পরিমাণ জমি পেতো। সম্পত্তির 
অধিকার কালক্রমে জন্মগত অধিকার দিয়েই নির্ধারিত হতে শুরু হয় । 

গ্রাম প্রধান নির্বাচনের পব গ্রামের সবচেয়ে প্রশস্ততম বসতবাডিটির মালিক হুত 
এঁ নির্বাচিত প্রধান। এ বসত বাঁড়িটি বহিরাক্রমণ প্রতিরোধের কারণে সৰ 
থেকে স্থুরক্ষিত কবা হত, যাতে কোন জরুরী প্রয়োজনে সেট! গ্রামবাসী কৃষকদের 
আশ্র লীভেব পথে সবথেকে উপযুক্ত হয়। আদতে হয়ত এই বণনৈতিক স্থবিধ! 
নেওয়ার ব্যাপারটা! নেহাতই থটনাঁচক্রে ঘটত। কিন্তু একসময় প্রত্যেক গ্রাম- 
প্রধানের কাছ থেকে এই স্থবিধা পাওয়াট। নিয়যে পরিণত হয়েছিল। ভারতীয় 
গ্রামগুলিতে সীমান্তের পাশে বুর্জ বা গ্রহরা-চৌফি সর্বদাই প্রধানের বাঁডির সাথে 
থাকত এবং সারাক্ষণই এগুলিকে আশ্রয় নেওয়া ও নজরদারীর কাজে ব্যবহার 
কর! হত। সামস্ততাধস্ত্রক ঘূগে প্রত্যেক সামস্ত-প্রভূকে একটা ছুর্গ বা অঙ্গনসহ 
একটা স্থরক্ষিত বাড়ি বানাতেই হুত। ছুর্গের চারিদিকে থাকত পরিখা৷ আর 
নামানো-ওঠানো খায় এমন সেতু । থাকত একটা বড় চারকোনা প্রহরা-চৌকি ও 
পেষাই-কল। কৃষকরা যাতে লেখুনে নিজেদের ফমল ও গবাদি পণ্ডকে নিরাপদে 
রাখতে, শন্ত পোই করতে এবং নিজেদের নিরপত্তার ব্যবস্থা করতে পারে-_ 
তার জন্তই এই ধরণের বন্দোবস্ত কন্ধা ছুত। গ্রাম-গ্রধীনের বসতবাড়িটিকে এক 
ধরণের সার্ধজনীঘ বাড়ি বলে যনে কর! হত, আর বিপদের সময় এ বমতবাড়িটি 
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সার্বজনীন বাঁড়িই হয়ে উঠত। বাঁড়িটি মেরামতের কাজে, ওটিকে স্থরক্ষিত করা, 
দেওয়াল ও পরিখা বানানোর কাজে হাত লাগাত গ্রাম-যৌথুর সদশ্ঠর!। প্রথা 
ছিল--গ্রামের প্রত্যেক বানিন্দার বাড়ি তৈরী ও মেরামতের কাজেই সাহায্য 
করতে হবে অন্ত সকলকে, এবং এ ব্যাপারে কোন বাছ-বিচার কর চলবে না। 
সামস্তপ্রতুর হাতে এধুদ্ধের সময় আত্মরক্ষামূলক ননর্মাণকার্ষে সাহায্য করতে 
নিজের পোস্ত ও প্রজাদের বাধ্য করার” যে অধিকার থাকত, তার উতৎম ছিল 
এই প্রথাই। সামস্ততান্ত্রিক যুগের এক লেখকের মন্তব্য এই অধিকারের উতৎ্সকে 
চিহ্নিত করেছে। “এইপব আত্মরক্ষামলক কাঙ্গ গ্রাম ও শহর উভয়ের 
নিরাপত্তাকেই জোরদার করত, মানুষের প্রাণ বাচাত এবং সম্পত্তি রক্ষা করত। 
তাই, কোথাও নিজের জমি থাকা সব্বেও সেখানে বসবাস করে না, এমন সব 
লোকেদেরও এঁ আত্মরক্ষামূলক কাজে অংশ নিতে হয় ।” 

বর্বরর1 চাঁষের কাজে যতটা দক্ষ ছিল, তার থেকে অনেক বেশি দক্ষ ছিল যুদ্ধের 
কাজে । নিজেদের ঘর-বাঁড়ি ও গ্রামকে তারা নিজেরাই রক্ষ। করত। প্রথয 
সন্কেতধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের পোষাকে সজ্জিত হয়ে তারা ছুটে বেরোত, 
প্রধানের নির্দেশ মাফিক হানাদারদের আক্রমণ করার জন্গ প্রস্তত হয়ে দাড়াত । 
প্রহরা-চৌকিতে দিনের বেলাতেই প্রহরীদের তুলে দেওয়া হত, সারারাত তার! 
নজর রাখত চতুর্দিকে। অনেক জায়গায় নিজের পোষ্যদের দিয়ে দিবারান্র 
পাহারা দ্েেওয়ানোর আধিকার থাকত সামস্ত-প্রভূর । কিন্তু একসময় তাদের 
চাষ-বাসের অণ্যাসই বড় হয়ে উঠল । কারণ এইপব কাজে কৃষকর্দের চাষের ক্ষতি 
হুত। তার তাই সামরিক কাজের বদলে সামস্ত-প্রভৃকে কিছু কর দিতে শুরু 
করে। শর্ত হল- সামস্ত-প্রতু একদল সশস্ত্র সৈহ্য রাখবে, যার! শুধুমাত্র গ্রাম- 
বাসীদ্দের নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার 'কাজই করবে। প্রতিটি অপরাধীর ওপর যে 
জরিমানা ধার্য কর] হত, তার একটা অংশ সরিয়ে রাখা হত প্রধান ও তার 
সৈনিকদের জন্ত। এইভাবে গ্রাম-প্রধানের হাতে এল সশস্ত্রবাহিনী রাখার 
অধিকার । আর একসময় এবই জোরে সে সক্ষম হল নিজের ইচ্ছাকে সকলের 
ওপর চাপিয়ে দিতে, এবং নিজের পুরনো সহচরদের ওপর প্রতৃত্ব করতে। 

ঘে নব গ্রাম সামরিক দিক দিয়ে সবথেকে 'ভাল জায়গায় গড়ে উঠত, সেই সব 
গ্রাম আশপাশের অঞ্চলের মিলন কেন্দ্রে পরিণত হত । কোন আগ্রাসনের ঘটনা 
ঘটলে জ্পশেপাশের গ্রামের বানলিন্দারা এ গ্রামে জড়ো হত আশ্রয়ের জন্য। 
বিপদের সময় এই আশ্রয় পাওয়ার প্রতিষ্বান হিসাবে “তারা এ গ্রামের নিরাপত্তা 
ব্যবস্থার মেরামতির জন্ত ও সশস্ত্র ব্যক্তিদের তরপ-পোষণের জঙ্ত-অর্থ সাহাষ্য 
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করত। এইসব গাষের প্রধানদের কর্তৃত্ব চারপাশের গ্রামগুলিতেও বিস্তৃত হত। 
ধৌথতাবাদী গ্রামগুলির সকল সর্দস্তই অধিকারে ও কর্তব্যে সমকক্ষ ছিল। 
কিন্তু এই স্বাভাবিক পথে এঁসব গ্রামে সামস্ততস্ত্রের প্রথম উপাদানগুলি স্থট্টি হল। 
শত শত বছর ধরে তারা হয়ত 'ভারতবর্ষের মত একই অবস্থায় স্থির থাকতে 
পারত, কিন্তু বহিঃস্থ নানান ঘটনার আঘাত তাদের স্থিতিকে বিদ্বিত করে এক 
নতুন জীবন সঞ্চাবিত করল। যুদ্ধ ও যুদ্ধজয় তাদের মধ্যে এই ভ্রণাকার 
বীজগুপিকে বিকশিত করে তুলল এবং সেগুলি একত্রিত ও সংযুক্ত হয়ে গড়ে 
তুলল এক বিশাল সামস্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা । মধ্যযুগে সারা পশ্চিম ইউরোপে 
ছড়িয়ে পড়েছিল এই সামস্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা । 

আধুনিক যুগে ভারতবর্ষে যা ঘটেছে, তা থেকে আমরা গ্রাম-প্রধানকে সামস্ত- 
তান্ত্রিক ব্যারণে রূপান্তরিত করার ব্যাপারে যুদ্ধজয়ের ভূমিকীকে বুঝতে পারি। 
ইত্রেজরা একসময় ভারতবর্ষের সমুদ্র উপকৃলগুলিতেই আস্তানা! গেড়েছিল। 
তারপর তারা দেশের অভ্যন্তরে নিজেদের এলাকা প্রসারিত করল। 
উপরোল্লিখিত ধরণে গড়ে-ওঠা গ্রামগুলির সঙ্গে তথন তার্দের সংযোগ ঘটল । 
প্রতিটি কৃষিজীবি গোঠী একজন কৃষকের নেতৃত্বে পরিচালিত হুত। এই 
কষকটিই হুচ্ছে তার্দের মোড়ল, মেইকথা বলত; আলোচন1 করত আগন্তক বিজয়ী 
বাহিনীর সঙ্গে । এই মোড়লের ক্ষমতার উৎস ও নির্দিষ্ট চরিত্র সম্বন্ধে বা গো্ঠীর 
মধ্য তার কাজ সন্ধে কোন অনুসন্ধান চালায়নি ইংরেজ কতৃপক্ষ । তারা ধরেই 
নিয়েছিল ঘে '্ মোড়লরাই হচ্ছে গ্রামের প্রভু, আর সেই মতই ব্যবহার করত 
তাদের সঙে। কিন্তু আদলে মোড়লর। ছিল গ্রামের প্রতিনিধি মাত্র । সবথেকে 
শক্তিশালী হওয়ার অধিকার যতটুকু প্রভাব প্রদান করে, তার সবটুকু দিয়ে 
তারা মোড়লের কর্তৃত্বকে বাড়িয়ে তুলেছিল ও দৃঢ়তর করেছিল। নিজের 
পূর্বতন সহচর গ্রামবাদীঘ্বের ওপর নির্যাতন চালানো! এবং তাদের অধিকার ও 
সম্পত্তি কেড়ে নেওয়ার ব্যাপারে অনেক সময়ই মোড়লকে সাহায্য করত তার]। 
মধ্যযুগীয় বিজ্বেতারাও একইভাবে কাজ চালাতো। গ্রামের একেবারেই 
গুরুস্বহীন পদ্দগুলিতে তারা স্থানীয় প্রধানদের অধিকার নিশ্চিত করত। এই 
পদগুলি শ্রুতই গুরুত্বহীন ছিল যে এ প্রধানদেরকে 'তার্দের অধীনস্থদের 
প্রত বৃত্তি নিয়ে বেঁচে থাকতে হত আর এর বদলে তার্দেরকে কর আদায় 
করারও অধীনস্থদ্দের আচার-আচরণের দিকে নজর রাখার দায়িত্ব নিতে ছত। 
কিন্ত বিজেতারা! মোড়লদের হাতে এক নতুন কর্তৃত্ব দিল, যে কন্ৃত্ব গ্রাম-যৌথের 
আমলে এতদিন তাদের ছিল না। কিন্ত রণনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটি জায়গায় 
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তার] তাদের নিজেদের একজন করে যোদ্ধাকে নিধুক্ত করল। এদেরকে সামরিক 
পর্দে 96169065 বহাল করা হয়। এই পর্দে একজন কতদিন প্লাকতে পারবে, 
ত! বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম ছিল, প্রথমদ্দিকে এদেরকে যখন ইচ্ছা বরখান্ত 
করা যেতো, পরের দ্দিকে সারাজীবনের জন্ই নিয়োগ করা হত। কিন্ত শেষ পর্যস্ত 
এই পৃদ্দ বংশগত হয়ে ওঠে । এই পদের হ্বত্বভোগী প্রজার পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে 
নিজেদের বংশগত জমি-জায়গাকে লাখেরাঁজ (21911) সম্পত্তিতে পরিণত 
করত। লাখেরাজ, অর্থাৎ যে জমি যাবতীয় কর ইত্যাদি থেকে মুক্ত। ফ্রাঙ্জের 
তৎকালীন রাঁজার। এই ধরণের জমি দখলের বিরুদ্ধে বারবার নানান নিেশ 
জারি করতে বাধ্য হয়েছিলেন। “যে লোক সম্রাটের বা চার্চের কোন শ্বত্ব ভোগ 
করে, সে যেন তাকে তার পৈতৃক সম্পত্তিতে পরিণত করতে না পারে»”--৮০১ 
খরীষ্টাব্ষের একটি ঘোষণাপাত্রে শার্লম্যান বলেছিলেন ( ঘোষণাপত্র ৮, অধ্যায় ৩)। 
কিন্তু সামরিক প্রধানদের সামস্ততান্ত্রিক ব্যারণে রূপাস্তরিত হওয়াকে এইসব 
নির্দেশ দিয়ে ঠেকানে৷ ঘেতো না। তাই বলা ঘায় সে লামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার এক 
দ্বিমুখী উৎম ছিল : একদিকে, গ্রাম-যৌথগুলি যে অবস্থার মধ্যে দিয়ে বিবধিত 
হয়েছিল, সেই অবস্থার গর্ভ থেকেই এর জন্ম হয়েছিল; আর অন্যদিকে, এই 
ব্যবস্থ। উদ্ভূত হয়েছিল বিজয়াভিঘানের মধ্যে থেকে । 

ঘটনার স্বাভাবিক প্রত্তিয়ায় গ্রাম-প্রধান থেকে পরিবতিত হয়ে যার! সামস্ততান্ত্রিক 
ব্যারণে পরিণত হত, অথবা বিজেতাদের দ্বারা নিযুক্ত যে সামরিক প্রধানর। 
সামস্ততান্ত্রিক ব্যারণে পরিণত হত, তারা উভয়ই এঁ গ্রামের বসবান করতে বাধ্য 
ছিল, আর তাদের দায়িত্ব থাকত গ্রামের শাপনকার্য চালানো ও গ্রামকে রক্ষা 
কর]। তার্দের অধিকারে একট অঞ্চল থাকত আর লোকে তাদেরকে খাজনা 
দিত কায়িক শ্রম ও উৎপন্ন ফসল দিয়ে । আসলে তাদের এএক্তিয়ারে থাকা 
কৃষকদের জন্য তার! নানান কাজ করত, আর এগুলি ছিল সেইসব কাজেরই 
প্রতিদান স্বরূপ। ব্যারণ ও তার সশঙ্তরী অহ্থচরর] একটা স্থায়ী ফৌজ ছিসাবে শড়ে 
উঠত। এই ফৌজ যে গ্রামবাসীদের রক্ষা করত, তারাই এদের প্রতিপালন ও 
ভরণপোধণের ভার নিত।৯ . 


১, রোম্যানস £২১০10৪)০০) ভাষায় সামন্তপ্রভুকে কলা হত ব্যারণ। ব্যারণ 
শব্দের অর্থ ছিল শান্তশালী মানুষ, সাহপী যোদ্ধা । সামক্রতরন্মের একার 
নিজস্ব সামারিক চারটা এ থেকেই বোঝা যায়। আল ভ্যাসাল' টিসি 
শব্দের অর্থও ছিল সাহসণ, শৌর্যময় । 
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ব্যারণর! তাদের পোহ্যদের জন্য স্ায়বিচার, সাহাধ্য ও নিন্নাপত্তার ব্যবন্থা করত, 
আর প্রতিদানে পোত্যরা তাদের প্রতৃকে দিত আহ্গত্য ও বিশ্বস্ততা । সামস্তপ্রস্ 
বা তার কোন প্রজার মৃত্যুর কাল একট! পরিবর্তন ঘটতো৷। এইরকম প্রতিটা 
পরিব্তনের সময় ৪০ দিনের মধ্যে সামস্তপ্রভুর ছুর্গে যেয়ে গ্রজারা তাদের পুরোনো 
সম্পর্ক নতুনভাবে স্থায়ী করত। অন্ত কোথাও নয়, ব্যারণের ছুর্গেই । এ থেকে 
বোঝা যায় যে প্রয়োজনে ব্যারণের হ্র্গে আশ্রয় নেওয়। এবং ব্যারণ কতৃকি রক্ষিত 
হওয়ার কথ] চিন্তা করেই সে নতুন করে আহ্গত্যের শপথ নিত। 
সামস্ত প্রভুটি অনুপস্থিত থাকলে অথবা কোন প্রতিনিধি রেখে না গেলে প্রজাটি 
দুর্গ্ধারের সামনে দাড়িয়ে আন্তগত্যের শপথ উচ্চারণ করত, এবং তার এই 
শাপথ নেওয়ার কথাটা নথিভূক্ত করাতো৷। সামস্ত-প্রভূর কাছে আসার সময় তার 
মাথায় কোন আবরণ রাঁখা চলত না, কোমরবন্ধের ফিতা খোলা থাকত, তাতে 
কোন তরবারি থাকত না, গায়ে থাকত না শাল । হাতজোড় করে নতজানু হয়ে 
বসতে হত তাকে । শপথ নেওয়ার পর সামস্ত-প্রভু প্রজার হাত নিজের হাতে 
নিতেন । এটা ছিল এক্য ও নিরাপত্াদাঁনের প্রতীক। তারপর প্রজাটি পরপর 
তার জমি-জায়গার কথা উল্লেখ করত--এগুলিকে সে তার প্রভুর নিরাপদ 
আশ্রয়ে গচ্ছিত রাখছে । প্রাচীনকালে প্রজার! তার্দের জমি থেকে একটুকরো মাটির 
চাঁপড়৷ নিয়ে আদত সঙ্গে করে । কখনো কখনে! নিজের প্রজার ব্যাপারে গামস্ত- 
প্রভই আগে শপথ নিত । ফর্প ছ্য বিগোর-এ ( বিগোর-এর প্রথা ) বল! হয়েছে 
যে কৎছ্য বিগোর “শপথ নিতে আস প্রজার শপথ গ্রহণ করার আগে নিজেই 
এক শপথ উচ্চারণ করতেন। এ শপথে বল। হত যে প্রাচীন প্রথার কোনকিছুই 
তিনি পাণ্টাবেন না, প্রজ্জার কোন অধিকারেও হস্তক্ষেপ করবেন না। তীর 
জমিদ্বারীর চারজন অভিজাত ব্যক্তি শপথ নিয়ে দামস্ত-প্রতুর এ শপথকে সমর্থন 
করবে ।” 

গ্যখন কোন বিদেশী সেনাবাহিনী সামন্ত-প্রতর এলাকায় আক্রমণ চালায়, 
এবং তিনি তার অবরুদ্ধ ছুর্গকে অবরোধ-মুক্ত করতে চান, অথবা যখন তিনি 
কোন ঘোধিত যুদ্ধের জন্ত যাত্রা করেন” তখন প্রজার তার্দের প্রভুর পাশে 
দাড়াতে বাঁধা ছিল+ এখানে যুদ্ধ বলতে ষে যুদ্ধ অধিবানীদের স্বার্থেই করা 
হচ্ছে। কথনও কখনও তারা৷ তাকে পরিত্যাগও করতে পারতো । কোন্‌ কোন্‌ 
অবস্থায় প্রভৃকে পরিত্যাগ কর! যাবে; ত1 ৮১৩ থেকে ্রীষ্টাকের ঘোষণাপঞে 
নিরচিষ্টি করে দেওয়া হযেছে । !ঘেমন-_যদি তীর প্রভু তাকে হত্যা করতে চেষ্টা 
করে বা তাকে ীতদালে পরিণত কমতে চাঁয়, তাকে যদি লাঠি বা তরবারি 
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দিয়ে আঘাত করে, তার স্ত্রী বা কন্তার শ্লীলতাহানি করে, কিম্বা ঘদ্দি তার পৈতৃক 
সম্পত্তি কেড়ে নেয়। এই ধরণের অবস্থায় প্রজা! তার নামস্তপ্রতৃকে পরিত্যাগ 
করতে পারতো । 

সামস্ততান্ত্রিক অভিজাতদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরেই এই বতৃ্ব দেশের 
মধ্যে নানান মমস্যারও জন্ম দিতে শুর করল, অথচ দেশকে রক্ষা! করাই 
ছিল তার দ্বায়িত্ব । নিজেদের এলাকা ও ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য ব্যারণরা 
নিজেদের মধ্যে বিরামহীনভাবে ঘুদ্ধ-বিগ্রহ চালিয়ে যেতো । শুধু মাঝে-মধ্যে 
চাষের কাজের জন্ত সাময়িক যুদ্ধবিরতির প্রয়োজন হত। ব্যারণদের এই 
যুদ্ধকে তুলনা করা যায় আধুনিক কালের শিল্পগত ও বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতার 
সঙ্গে । এ যুদ্ধ এবং এই প্রতিযোগিতা ছুটিরই এক ফলাফল। ছুটিই শেষপর্যস্ত 
সম্পত্তিকে কয়েকজনের হাতে কেন্দ্রীভূত করে, আর তা থেকেই স্যটি হয় 
তাদের সামাঞ্জিক শ্রেষ্ঠত্ব । পরাঁজিতদ্দের যখন একেবারে খুন করে ফেলা হত 
না বা সর্ব লুঠন করে নেওয়া হত না, তখন তারা পরিণত হত বিগ্েতার 
দাসে, যে বিজেতাই তাদের বেশীর ভাগ জমি ও দাসদের দখল করে নিয়েছে। 
বড় বড় ব্যারণদের দাপটে ছোট-খাট ব্যারণর। নিশ্চিন্ত হয়ে গেল। বড় বড় 
ব্যারণরাই হয়ে উঠল নামস্ততন্ত্রের প্রভাবশালী লোকজন। তারা ভিউকৃদের 
দরবার বসাতে শুরু করল। তাদের অধীনস্থ জমিদ্বাররা এই দরবারে হাজির 
থাকতে বাধ্য ছিল। 

এইসব ব্যারণর] প্রায়শই দক্থ্যতে পরিণত হত। তারা ক্ষেতের ফসল 
লুঠ করত, শহরে ডাকাতি করত, ভ্রমণকারীদের ওপর লুঠ-পাট চালাত। অত্যন্ত 
সঙ্গত কারণেই তাদেরকে (89115-0)1116-109171065) £105-(06-1101)1165) 
নরঘাতক ও চোর নামে চিহ্নিত কর। হত।১ 


১. পোপ তৃতায় ইনোসেশ্টএএর দত ভাদ্র, যিনি জামমানী ও বেলজিরামে 
আইবিজেন:স্‌দের বিরহশ্ধে ধমযুদ্ধ শুরু করার সপক্ষে প্রচার চালিয়োছলেন 
(১২০৮ এীত্টাব্দে), তিনি লিখেছেন £ “নজেদের অত খেতাব ও পদমর্যাদা 
সত্বেও জমদাররা লুঠ-পাট চাঁলয়েই যার, চমলিয়ে যায় ডাকাতি, ও রাহাজানি । 
আগুন লাগিয়ে তার ছারখার করে দেয় গোটা এলাকাটাকে ।॥+ যাজকরাও ছিল 
একই গোয়ালের গরু । দ্বাদশ শতাব্দীর শেষাঁদকে নরবোন--এর আচবশপ 
তাঁর যাজকীয় অনুশাসনের বলে তার আকাঁডকন্‌দের, নিয়ে মাঠে-ঘাটে ঘুরে 
বড়াতেন। তাঁর কাজ ছিল বন্য জীবজন্তু শিকার করা, কৃষকদের ওপর লঠ- 
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শহরগুলি বাধ্য হত রাজা বা বড় বড় সামস্ত-গ্রতুর আওতায় আশ্রয় নিতে । 
এইলব রাজ ব। সামস্ত-্রসুর। সমস্ত জমি ও সামস্ততাস্ত্রিক ক্ষমতা নিজেদের 
কুক্ষিগত করত, আর ব্যারণদ্বেরকে পারণত করত অমাত্যে | ।কম্ত, ছোটখাট 
ব্যারণদের সংখ্যা যতই কমতে থাকল, নানান দুর্গের মধ্যেকার বুদ্ধও ততই 
কমে আমতে লাগল। কিছুটা! শাস্তি ফিরে এল দেশে, সাঁমস্ততাস্ত্রি নিরাপত্তা 
আর চূড়াস্তরকম প্রয়োজনীয় রইল না। তার ফলে জমিদারদের আর সবমময় 
নিজেদের জমিদারীতে থাকার - দরকার রইল না, ডিউকদের দরবারে ও 
রাজসভায় অংশ নিতে শুরু করল তারা । ওখানে তারা অশাত্য হয়ে উঠল, 
নিজেদের প্রজা ও পোষ্যদের রক্ষাকার ভূমিকা আর রইল না তাদের । 
যেদিন থেকে কৃষকের আর সামরিক সাহায্যের দরকার হুল না, সেদিনই বেজে 
উঠেছিল সামস্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার মৃতুযু-ঘণ্ট। | যুদ্ধের মধ্যে থেকেই জন্ম নিয়েছিল 
সামস্ততন্র, যুদ্ধই ধ্বংদ করল তাকে । থে বৈশিষ্ট্যগুাল তার অস্তিত্বকে সম্ভব করে 
তুলে ছিল, সেই ঠবশিষ্ট্যগুলিই ধ্বংস করল তাকে । 

কিন্তু সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ঘতর্দিন বিগ্ভমান ছিল, ততর্দিন এই ব্যবস্থার জন্মদাতা 
আদিম সাম্যবাদের নানান লক্ষণও চোখে পড়ত। অবশ্থ সামস্তপ্রভূর সঙ্গে তার 
প্রজা ও পোস্যদের সম্পর্কে ক্ষেত্রে সমতার কোন চিহ্ুই আর অবশিষ্ট ছিল না। 
সামস্তপ্রতু এবং তার পোস্ঠরা আবার সমকক্ষে পরিণত হত সার্বজনীন পরিষদে । 
এই পরিষদে গ্রামবাসী ও সামস্তপ্রভু, উভয়েরই চাষ-বাস সংক্রান্ত সুবিধা 
অন্থবিধা নিয়ে আলোচনা করত । সামস্তগ্রভুর অনুমতি ছাড়াই এই পরিষদ 
মিলিত হত, এমনকি তার অননচ্ছাসত্বেও মিলিত হত পরিষদ । অবশিষ্ট 
অধিবামীদেরই মতই তারও গোষ্ঠাগত অধিকার একইরকমতাবে সীমাবদ্ধ ছিল। 
সার্বজনীন পশুচারণভূমিতে সে তার কতগুলি পশুকে পাঠাতে পারবে, তা 
কঠোরভাবে নির্ধারিত করে দেওয়া হত। নর্ম্যাপ্ডর কুষিজীবি শ্রেণীগুলির 
বিষয়ে এক কৌতুহলোদ্দীপক গবেষণা চালিয়েছিলেন ভিলাইল্‌। তিনি এমন 


পাট চালানো, আর নারাঁদের শ্লীলতাহানি করা । দেশ জড়ে লঠ-পাট 
চালানোর জন্য একদল আরাগজীয় রুটিয়ের (১০5) পুষেছিলেন তিনি । 
জনৈক গীতিকবি তাঁর গানে বলোছিলেন যে বিশপ আর মঠাধ্যক্ষরা ভাষণ 
অনন্ত “সৃন্দরী রমণী ও রন্তবণ" সংরায়, চমৎকার অশ্ব ও মূলাবান পোষাকের” । 
এরা বিলাস-ব্যসনে ডুবে থাকে অথচ আমাদের প্রভু যাঁশ; দারিদ্র্যের মাঝেই তাঁর 
তপতি খুজে পেতেন । | 


তা 


কিছু রচনার উল্লেখ করেছেন, যা থেকে সামস্তপ্রতুর অধিকারের সীমাবদ্ধতার 
প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন, তৃণসভূমিতে চরানোর জন্ত মাত্র ছুটি ব্লাদ এবং একটি 
ঘোড়া পাঠানোর অধিকার ছিল সিনর গ্য ব্রিকেভিল্‌-এর। বিশেষ অধিকার 
বলতে যে তার কিছুই ছিল না, তা বোঝা যায় সামস্তযুগের মহান আইনজ্ ল্য 
পোয়া ভ্য ফ্রেমেন্ভিল্‌-এর লেখা থেকে। “যে সামস্তপ্রভুর নিজের কোন 
গৃহপালিত পশু নেই তিনি নতুন কোন পশ্তকে ভাড়া বা লিজ ভিত্তিতে গ্রহণ 
করতে পারবেন না অথবা প্রজাসাধারণের .কোন পশুকে বিক্রি করতে অথবা 
ভাড়। খাটাতে পারবেন ন1।” 


চার্চের সম্পত্তিও জমিদারী সম্পত্তির মত একইভাবে সৃষ্টি হয়েছিল। সেই 
অশাস্ত-উত্তাল যুগে নিরাপত্তার জন্ মানুষ যেমন ব্যারনদ্বের দুর্গে আশ্রয় নিত, 
ঠিক তেমনই আশ্রয় নিত চার্চেও। আর বস্তত, যাঁজকীয় ক্ষমতার গুরুত্ব 
ব্যারনদের ক্ষমতার গুরুত্বের থেকে অনেক বেশিই ছিল। যাঁজকদের হাতেই 
থাকত বেহেস্তের চাবিকাঠি । স্বর্গের অঙ্গনে নিজের জন্য একটু জায়গা পাওয়ার 
ব্যবস্থা পাকা করার আশায় মৃত্যুপথযাত্রী মালষরা নিজেদের জিনিসপত্র চার্চের 
নামে লিখে দিত। শুরুতে এই প্রথাটি ছিল স্বেচ্ছাধীন। কিন্তু একসময় প্রথাটি 
একেবারে সার্বজনীন হয়ে উঠল, এবং অবশেষে বাধ্যবাধকতায় পরিণত হল । 
“নিজের সম্পত্তির একটা অংশ চার্চের নামে লিখে না দিয়ে কোন লোক মারা 
গেলে তার ম্ৃতৃযুকে বল! হত ৫০০০1195 অবস্থায় মৃত্যু, এবং .তার জন্য কোন 
প্রার্থনা সভা বসত না, এমনকি তাকে কবরও দেওয়! হত ন1। উইল না করে 
কেউ মার! গেলে তার আত্মীয়-্বজনদেের বিশপের কাছে আবেদন জানাতে হত 
সালিস নিয়োগ করার জন্ক । মৃত ব্যক্তি কোন উইল করে গেলে লেই উইলে 
কতটা পরিমাণ সম্পত্তি তার দান কর] উচিত ছিল, মতের আত্মীয়-স্বজনদের 
সঙ্গে বসে তা স্থির করত এই সালিসর11”৯ 

১০*০ সালের যুগ-সত্ধিক্ষণে পৃথিবীটা ধ্বংস হয়ে যাবে_এই ভয় থেকে যাজকদের 
কাছে ও মঠের তহবিলে আরও বেশি বেশি করে দান করতে শুরু করে 
লোকের! | সমস্ত মানুষ আর জীর্জন্ত যখন ধ্বংসই হয়ে যাবে, আর শেষ বিচারের 
দিন আগত প্রায়__তখন আর জমি-জায়গা বা অস্থাবর সুষ্পত্তি জমিয়ে রেখে 


১ ম'তেস্কু, 4],6919110 055 1015,” 


৮৪. 


লাভটা কী? কিন্ত, কোনরকম মহাপ্লাবন না ঘটিয়েই পার হয়ে গেল মেই ১*০ 
সাল। মান্ধষের মনে আর কোন ভয় বুইল না, বক্ধং জীবদ্দশাতেই নিজেদের 
জিনিসপত্ত হাতছাড়া করে ফেলার জন্ত এক গভীর অন্ুতাপবোধ দেখা ছিল 
তাদের মধ্যে। যে সব লোক নিজেদের জিনিসপত্র ফেরৎ চেয়েছিল, তাদেরকে 
একঘরে করা ও দেবতার অভিসম্পাত ধর্ষণের ভয় দেখানো হয়েছিলো। 
সেই যুগে চার্চের খাতাপত্র ভরে লেখা থাকত নানান 'অভিসম্পাতবিধি। 
দাতা ও তার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে আতঙ্ক হ্্টি করার জন্তই এগুলি 
তৈরী করা হয়েছিল। এখানে একটা অভিশাপের নমুনা দেওয়া হল। 
অভারন-র নথিপত্রে এই অভিশাপটি হাযেশাই চোখে পড়ে । “কোন বিদেশী, 
বা তোমার কোন আত্মীয়, অথবা তোমার পুত্র বা কনা যদি এই দানের 
বা।পারে আপাতত জানানোর মত নিরোধ হয়, ঈশ্বরের নামে উৎনরাঁকত কোন 
বস্তকে যর্দধি তার দখল করতে চায়-_তাহলে তান্দের মাথায় যেন বজ্রথাত হয়, 
হেরডের মত ভয়ঙ্কর রকম আহত হয় যেন তারা। প্রতু ঘীশুকে যার! শক্রর 
হাতে তুলে দিয়েছিল, মেই ভাথান, আাবিরাম ও জুভাসের মত তাদ্দেরকে যেন 
নরকের গভীরে নির্যাতন কর] হয় ।”১ 

তবে অন্ত এমন কিছু জায়গ। থেকেও চার্চ সম্পত্তি পেতো, যেগুলি নিয়ে তেমন 
কোন ঝামেলা হত না। চার্চের কাছ থেকে পাধিব নিরাপত্তা পাওয়ার বিনিময়ে 
অনেকেই তার্ধের সম্পত্তি, এমনকি নিজেদেরকেও তুলে দিত চার্চের হাতে। 
গেরার্ড বলেছেন, “নিজেকে উৎ্পর্গ করার আকাজ্ষা, নিজেদের দীসদের প্রতি 
বিশপ ও মঠাধ্যক্ষদের প্রশ্রয়পৃর্ণ আচরণ, এবং তাদের ব্যাপারে আইন প্রদত্ত 
নুবিধানযূহ__এইগুলিই ছিল স্বেচ্ছাকৃত দানত্বের বনু প্রকার কাঞ্জকর্মের পিছনে 
প্রধান অনুপ্রেরণাসমূহ।”২ চার্চ ও মঠের তুমিদান এবং ক্রীতদালরা রাজার 
দীসদের সমান সুযোগ-স্থবিধা ভোগ করত। আঘাত, ক্ষয়ক্ষতি ব! মৃত্যু ঘটলে 
তিনগুণ ক্ষতিপূরণ পেতো! তারা । রাজা এবং চার্ই অপরাধীকে অভিযুক্ত করার 
দ্বায়িত্ব নিত, যর্দিও আসলে কিন্তু এ ক্ষতিগ্রপ্ত ব্যক্তিটির পরিবারেরই এটা করার 
কথা । 

সামরিক অবরোধ প্রতিহত করার জন্ত মঠখুলিকে খুবই সুরক্ষিত করে গড়ে 


১। এইচ. এফ. রিভিয়ের তাঁর “71519005095 10301690005 ৫6 
[ 4056183৩:-তে এটির উল্লেখ করেছেন । বইটি ১৮৭৪ সালে প্রকাশিত হয় + 
২। ধি. গেরার্ড “৮2০150086৫5 [০ 4১০৩ 7110999”, বিভাগ ১৪৫. 





৮৬. 


তোল] হত, এবং মঠের সন্গ্যামীরা অক্ত্রধারণে দক্ষ হতেন। হেগ্তিংসের যুদ্ধে 
উভয় পক্ষেই যাজকরা যুদ্ধ করেছিল। হ্ারন্ডের পক্ষে যুদ্ধ করার জন্য উইনচেষ্টারে 
অবস্থিত হিভার মঠ বারো! জন সন্গ্যাপীর একটা দলকে দিয়েছিল |, এই বারোজন 
সন্ন্যাসীই যুদ্ধে প্রাণ হারান। চার্চের উচ্চ পদীধিকারী থাকত সামরিক প্রধানরা। 
বর্ম পরে যার তরবারি ধরার জন্য শাঁনিয়ে রেখেছিল নিজেদের ক্রশ আর পাঁদরির 
আঙরাখা । কাহোপ্এর বিশপের মত অনেক বিশপই বন্দনার সময় সশ্রদ্ধচিত্তে 
বেদীতে সাজিয়ে দিত তাঁদের শিরক্ত্রাণ, বর্ম, তরবারি এবং লৌহ-দবস্তানা । 
আর্কবিশপ টাপিন-এর প্রশংসা করে র'স্ত্যালেতে রল? অলিভারকে বলছেন £ 


“আর্কবিশপ ছিলেন সে এক দারুণ অশ্বারোহী, 

এই ছুনিয়ায় তার সমান আর তো! ছিল না কেউ; 

বর্শা এবং বল্লম---এ ছুয়েই সিদ্ধহত্ত তিনি |” 
শৌর্ষে তার উদ্দীপিত হয়ে, 


“ফরাসীরা উঠল হেঁকে : আহা, প্রচণ্ড এই বীরত্ব । 
আর্কবিশপের হাতেতেই থাকবে ক্রশ সুরক্ষিত) 
আহা, ঈশ্বর যদ্দি চার্লসকে দিতেন তার মত আর ক'জন নাইট মাত্র !” 


সামস্ততান্ত্রিক যুগে শুধুমাত্র যাজকদের হাতেই থাকত নির্দেশদ্ানের অধিকার | 
যাজক পল্লীর যে অধিবাপীর1 তার্দের ভরণ-পোষণ করত, তাদের সেবায় এই 
অধিকারকে কাজে লাগাত যাঁজকরা, ঠিক যেমন কাজে লাগাত নিজেদের 
হাঁতিয়ারকে। অনেক সময়ই তারা গ্রামবাশী ও অত্যাচারী জমিদারের 
মধ্যে মধ্যস্থতার কাজ করত। যেমন বর্তমান যুগে আক্নাল্যাণ্ডের নিয়পদস্থ 
যাজকর] জমিদারদের বিরুদ্ধে এক্যবদ্ধ হয়েছিল ক্ষেতমজুর ও কৃষকদের সঙ্গে, এই 
ক্ষেতমজুর ও কৃষকরাই এঁ ঘাজ্জকদের 'ভরণ-পোঁধণ করে। গ্রামীণ ও শহুরে 
মানুষদের সঙ্গে যাজকদের সুদৃঢ় এঁক্য থাকলে যাজকরা প্রায়শই সামস্ততাস্ত্রিক 
অভিজাতদের গলে সংঘর্ষে লিপ্ত হত। নিজেদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন আতঙ্ক আর 
মোহগ্রন্ত ধর্মভক্তির ঘোঁরে জমিদ্রাররা অনেক সময় হয়ত তাদের জমি ও ধন- 
সম্পর্দের কিছুটা অংশ কোন চার্চ বা মঠকে দান করে দিত, কিন্ত যখন তারা 
স্থির মন্তিষ্কে থাকত, তখন সন্ন্যাসী ও যাঁজকদের সম্পত্তির জনয তারা লোলুপ 
হয়ে উঠত গ্কাবং প্রথম স্থযোগেই তা আত্মসাৎ করত। 
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সে যুগের রাজারা ও সামরিক প্রধানর। তাদের স্বাধীন প্রজা ও সৈনিকদেরকে 
পুরস্কার হিনাবে চার্চ ও মঠ দ্বান করত। অষ্টম থেকে একাদশ শতাবী পর্যন্ত 
সময়কালে বেশ কিছু চার্চ সাধারণ মাহুষের দখলে ছিল। ফ্রান্সের রাজার! 
অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত তীর্দের 'রাজকীয় অধিকার' € 47০91 06 11816 ) বজায় 
রেখেছিলেন। যে নব বিশপ নিজেদের এলাকা ছেড়ে চলে যেতেন, তাদের 
এলাকার যাবতীয় ফদল এই অধিকারবলে রাঙ্জার দখলে আসত । বহু ইংরেজী 
গল্পের নায়ক এবং ই'ল্যাণ্ডের সর্বোচ্চ যাজক অষ্টম হেনরী চার্চের সংস্কার 
সাধনের জন্য অন্তত ৬৪৫-টি মঠ, ৯০-টি কলেজ, ২৩৭৪-টি ভজনাগার ও পোপের 
কর্তৃত্বহীন মুক্ত ভজনালয়, এবং ১০০-টি হানপাঁতালের ওপর চাপ দিয়ে বাধিক 
২০০০০০০ লক্ষ রাঁজন্ব আদীয় করেন। এই লুঠের টাকা তিনি তার 
অমাত্য ও উপপত্রীর্দের সঙ্গে ভাগ করে নেন। আসলে তার সকল পূর্বপুরুষই 
এরকম লুন চালাতেন, তিনি শুধু একটু ব্যাপক মাত্রায় এই লুঠন চালিয়েছিলেন, 
এই যা। ' 

অভিজাতবর্গ এবং যাঁজকসম্প্রদীয়-_এই দুটি শ্রেণী মধ্যযুগে অেষ্ঠত্বের জন্য লড়াই 
চালিয়েছিল। আর এই ছুটি শ্রেণীই নানান গুরুত্বপুর্ণ ও প্রয়োজনীয় কাজও 
করেছিল সে যুগে। এইসৰ কাজের প্রতিদান হিসাবেই তাদেরকে খাজনা ও 


ভূমি-শুন্ধ দেওয়া হত। 
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সামস্ততান্ত্রিক দায়-দায়িত্বের বোঝা সামস্ততান্ত্রিক ব্যারণদের ওপর গ্রুতার হয়ে 
চেপে বমেছিল। একপময় এই ব্যারণরা অপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠল এবং বিলু্ 
হয়ে গেল। তাদের প্রাপ্য খাজনা তখন অভিজাতর্দের প্রাপ্য পরিণত হুল। 
এই অভিজাতরা সাধারণ মধ্যবিত্তশ্রেণী থেকে জন্ম নিত। ব্যারণদের প্রাপ্য 
থাজন] তারা পেতো বটে, কিন্ত যে সব কাজের পারিশ্রমিক হিসাবে ব্যারণর। 
এ খাজনা পেতো, সে সব কাজ তারা করত ন!। বুর্জোয়া লেখকর] এদের 
বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আক্রমণ চালায় এবং সামস্ততম্ত্রর অন্ুগামীর] প্রবল উৎদাহে 
এদের পক্ষে দাড়ায় । ১৭৮৯ সালের বিপ্লব ফ্রাঙ্গের বুকে এদেরকে নিশ্চিতভাবেই 
মিয়ে দেয়। তার আগের ইংল্যাণ্ডের বিপ্লবে প্রতিঠিত হয়েছিল বুর্জোয়া 
ক্বর্তৃত্ব, হাউ অফ লর্ডস-এর পাশে মাথ! তুলে দাড়িয়েছিল হাউম অফ কমন্স্‌। 
কিন্ত এই বিপ্লব কিছু কিছু সামস্ততার্ত্রিক অধিকারকে বাচিয়ে রেখেছিল। যে 
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সময় অভিজাত বা ভূসম্পত্তিবান শ্রেণীগুলি সমন্ত অর্থেই “বিশাল মধ্যবিভ 
শ্রেণী”-র একটা শাখা মাত্র ছিল, সে সময় এ অধিকারগুলিকে বাচিয়ে রাখাটা 
ছিল একাস্তই কালবিরুদ্ধ। 

সামস্ততান্তিক দায়-দ্বায়িত্বের উৎস সম্বন্ধে অনুসন্ধান চালানো, এগুলির রূপাস্তরকে 
চিহ্নিত কর এবং প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করা--এসব কিছু না করে এই শতাব্দীর 
আর্থ-রাষ্্রনৈতিক তব্ববিদ ও উদ্দারপন্থী বুর্জোয়ারা এই ভেবেই খুশি থেকেছেন 
যে সামস্ততান্তিক ব্যবস্থার সঙ্গে যে কোন ভাবে যুক্ত সব কিছুকে দারুনভাবে 
নিন্দা করে তার] তাদের জ্ঞানের এবং চিন্তার গুধার্যের প্রমাণ রেখে থাচ্ছেন। 
কিন্ত মধ্যযুগের সামাজিক সংগঠনকে বুঝতে হলো যে দায়-দায়িত্বগুলি সামস্ত- 
তান্ত্রিক সম্পত্তির অস্থাঁবর রূপ, সেগুলির তাৎপর্য নির্ণর করা একাস্তই প্রয়োজনীয় 
সব ধরনের সামস্ততান্ত্রিক দায়-দায়িত্ব পর্যালোচনা করতে বললে ব্যাপারট। 
ক্লাস্তিকর হয়ে উঠবে। এখানে আমি শুধু সেইগুলি নিয়েই আলোচনা! করব 
যেগুলি বুর্জোয়! লেখকদের বিশেষ রকম ত্রুদ্ধ করে তুলেছে, আর দেখাতে চেষ্টা 
করব যে এগুলিকে ব্লপূর্বক টিকিয়ে রাখা ও জোরদার করা হয়ে থাকলেও শুরুর 
সময় এগুলির ব্যাপারে সবারই সম্মতি ছিল। 

নির্দি্ট কাজের ভিত্তিতে জমির ভোগ-দ্খল (5০০০৪০)। আমরা 
আগেই দেখেছি যে কোন বিজেতা কর্তৃক সামরিক প্রধান হিসাবে নিধুক্ত 
হওয়ার পরিস্থিতি ছাড়া অন্য সময়ে সামন্ততাস্ত্িক ব্যারণরা সচরাচর সাধারণ 
নাগরিকই ছিল, জনগোষ্ঠীর একজন সদস্য 'হিসাবেই বিবেচিত হত তারা। 
আর তার সমমর্যা্দাসম্পন্ন বাকি গ্রামবাসীদের তুলনায়, কোন বিশেষ হুযোগ- 
স্থবিধাও ভোগ করত না সে। জমি ভাগাভাগির সময় অন্তদ্দের মতই সে-ও 
নিজের ভাগটুকুই শুধু পেতো । অনেক সময় সাধারণ মানুষরা তার জমিতে চাষের 
কাজ করে দিত। এর কারণ ছিল একটাই--তাকে মাধারণ মানুষদের 
প্রতিরক্ষার কাজেই পুরোপুরিভাবে নিয়োজিত থাকার স্যোগ করে দেওয়া । 
হাকৃস্টহউসেন দেখেছিলেন যে রাশিয়ার জমিদার] কৃষকদের ঘ্বারা কধিত 
“মির/-এর জমির এক-চতুর্থাংশ বা এক-তৃতীয়াংশ পেতো লাক্রফ.ম ৎমেলিয়' 
বলেছেন যে ফ্রান্সে গোষ্ঠীগত জমিতে জমিদারদের জন্য বরাদ্দ জমির পরিমাণ 
বাগিন্বাদ্দের অধিকারের চরিত্র অগ্্যায়ী পরিবতিত হত। সাধারণ কষকর! ঘখন 
থাস জঙ্গলকেও ব্যবহার করার অধিকার পেতো তখন জমিদারের জন্ত বরাঙ্গ হত 
গোষ্ঠাগত জমির ছই-তৃতীয়াংশ ; আর কৃষকদের যখন শুধু গৌঠীগত জঙলট্রুই 
বাবহার ধরার অধিকার থাকত, তখন জসিঙারপা পেতো ও জার্সির মান প্র 
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তৃতীয়াংশ ।* ব্যারণ এবং সন্যাশীদের সম্পত্তি বৃদ্ধির সাথে সাথে তাদের জমিতে 
চাষ করার মত ভূমিদাসের অভাব দ্বেখা ছিল। তখন তার] তাদের কর্ষণঘোগ্য" 
ভূমি (5৪ ০০:০1০8৩' ) তুলে দিল কৃষক সমবায়ের হাতে, সে যুগের ভাবায় 
যে কৃষকদের সম্বন্ধে বল! হত, “এর! একই থাল! থেকে একই রুটিকে ছিড়ে ছিড়ে 
থায় সকলে মিলে ।”২ তবে স্বাধীন মানুষই হোক বা ভূমিদধাসই হোক, প্রত্যেকেই 
কয়েকর্দিন করে সানস্তপ্রভুর জমিতে চাষের কাজ করতে অথবা তার ফসল 
গোলাজাত করতে বাধ্য ছিল । 

যেহেতু তখনও পর্যন্ত পণ্য উৎপাদন ও বাঁণিজ্য শুরু হয়নি, তাই কৃষকদের মত 
জমিদারদেরও নিজেদের প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু নিজেদেরই তৈরী করে নিতে 
হত। সামস্ততান্ত্রিক লোকালয়গুলিতে অস্ত্রশস্ত্র, চাষের যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, 
পোষাক ইত্যার্দি তৈরী করার জন্ সব ধরণের কর্মশাল! থাকত, এবং কৃষকর' 
ও তাদের স্ত্রীরা বছরে নিদিষ্ট কয়েকদিন এ কর্মশালায় কাঁজ করতে বাধ্য ছিল। 
নারী কর্মীদের পরিচালনা করলেন স্বয়ং জমিদার-গৃহিনী, আর নারীদের এই 
কর্মশালাগুলিকে বলা হত “জেনিপিয়া' (£০০০16)। মঠগুলিতেও নারীদের জন্য 
আলাদা কর্মশালা থাকত।৩ এই কর্মশালাগুলি কিছুদিনের মধ্যেই জমিদার ও 


১। লাক্রফ--ম'ৎমোলয়'া, “108 19:91 ৫55 09201720053 51 109 01905 
0০90010088৮. প্যারণ ১৮২৫, যে অজ্প কয়েকজন ফরাসী লেখক পজ- 
পাঁতদের লোলুপতার বিরদ্ধে দাঁড়য়ে গোম্ঠীগত 'সম্পন্তিকে সমর্থন করার 
সাহস দেখিয়েছেন--ম'ংমেলিয়া তাদেরই একজন । 
২। 9০9:৫91885 হচ্ছে [392/48০-এর মতই জাঁম ভোগ-দখলের এক সমস্ত 
তান্ম্িক ব্যবস্থা ৷ এই ব্যবস্া অনয্যায়ী জাঁমর কর হিসাবে কোন নগদ টাকাকাড়ি 
দেওয়া হয় না, তার বদলে দেওয়া হয় উৎপন্ন ফসলের একটা অংশ। গোটা 
সামন্ততাল্লিক ইউরোপ জুড়েই এই ব্যবস্হা চালু ছিল । ফ্রান্সে ১৭৮৯ সালের 
[বিপ্লব পর্যন্ত এই ব্যবস্হা টিকে ছিল। নবম শতাব্দীতে সে জামেই দ্য 
প্রেস-এর মঠের জমিতে এই ব্যবস্হাই চাল? ছিল- লিখেছেন গেরার্ড । মিস্টার 
এল. গোমে তাঁর "গ্রামীণ জনগোষ্ঠী” গ্রন্থে ইংল্যাপ্ড, স্কটল্যান্ড ও 
আয্নার্লযাণ্ডে একই ধরণের কষ ব্যবস্হার বর্ণনা দিয়েছেন । 
৩। ৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে কাউণ্ট এবেরহার্ড মেরব্যাশ্‌ এর মঠকে কিছু জানসপ্ত 
ফান করেছিলেন.। তারমধো জেনিসিয়ার কাজে নিষ্ন্ত ৪০ জন কমাঁর উল্লেখ 
পাওয়া যায়। . ] 
&ঞ 


তার অনুচরদের হারেমে পরিণত হল, হয়ে উঠল লাম্পট্যের আস্তানা, এইসব 
জায়গায় জমিদার ও যাজকরা তাদেন্ ভূমিদাসী ও ক্রীতদাসীদের নিয়ে ব্যতিচারে 
লিপ্ত হত।' “জেনিসিয়ারিয়া' শবটি (জেনিসিয়া কর্মরতা 'নারী ) গণিকার 
সমার্থক হরে ওঠে । তাহলে দেখা যাচ্ছে ঘে আধুনিক পতিতালয়গুলির একটা! 
ধর্মীয় ও অভিজাত জন্ম-ইতিহাঁস আছে। 

প্রথমদ্দিকে, জমিদারের হয়ে তার প্রজাদের কাজ করে দেওয়ার ব্যাপারে দ্িন- 
সংখ্যাটার তেমন কোন মূল্য ছিল না। কোথাও কোথাও বছরে তিন দিন 
কাঁজ করলেই চপত ।৯ ফ্রান্সের রাজকীয় নির্দেশে বলা হয়েছিল কেউ কোন 
চুক্তি প্রথা অন্ধ্যায়ী কাজ করতে না পারলে তাকে বছরে বারে! দিন কাজ করে 
দিতে হবে। অবশ্য ভূমিদাসদের অনেক বেশি কাজ করতে হত। কিন্ত কখনই 
সপ্তাহে তিন দিনের বেশী নয়। ভূমিদাসর1 জমিদারের দেওয়া ছোট একট] জমি 
ভোগ-দখল করত, আর এই জমি থেকে তাদের উচ্ছেদ করা যেত না। জমিদারের 
ফসলের একটা অংশও ভূমিদাসর। পেতো, এবং বনভূমিতে ও কর্ষনযোগ্য 
জমিতে পশুচারণের্ও অধিকার ছিল তার্দের। ১৮২১ সালে প্রকাশিত প্রজা! 
সংক্রান্ত রচনায় অষ্টাদশ লুই-এর কৃষিমন্ত্রী কাউন্ট গ্যামপারিন “নির্দিষ্ট কাজের 
ভিত্তিতে জমির ভোগদখল, এই ব্যবস্থায় ভৃ-সম্পত্তিন মালিকর্দের তুলনায় 
0151828০ ব্যবস্থার ভূ-সম্পত্তির মালিকদের উৎকর্ষতার কথ! বলেছেন। কিন্ত; 
সামস্ততাস্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার সময় 'সামস্তপ্রভ্র। নির্দিষ্ট কাজের ভিত্তিতে 
জমির ভোগ দখল বাড়িয়ে তোলার ব্যাপারে নিজেদের ক্ষমতার অপব্যবহার 
করতে শুরু করে। স্দশ শতাব্দীর প্রথম দিকের জনৈক লেখক জা শেশ্ু 
লিখেছেন, “তার1 এত বিপুল কততৃত্ব কুক্ষিগত করেছিলেন যে তাই দিয়ে তারা 
চাষের কাজের জন্য মানুষের কাছ থেকে শ্রম নিঙুড়ে আদায় করে নিত, কেড়ে 
নিত তাদের আঙ,রের সঞ্চয়, করিয়ে নিত আরও হাজারো কাজ। আর তার 
বদলে কৃষকর্দের বরাতে জুটতে! জেফ এ সামস্তপ্রতুর সশস্ত্র বাহিনীর হাতে 
অত্যাচারিত হওয়ার বা নিহত হওয়ার আতঙ্ক” চতুর্দশ শতাবীতে ইওরোপের 
গ্রামাঞ্চপগুলিতে ধীরে ধীরে শাস্তি ফিরে এসেছিল, আর তখনই 
সামস্ততান্ত্রিক জমিদারদের হাত থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল সমঘ্ড 


১। স্বাধীন মানুষরা তাদের স্বাধীনতা উপভোগ করুক, এবং বছরে তিন. বার 
করে কাঙ্টশ্টের হয়ে কাজ করে দিক"-বিগোর"এর রখাতমালায় এই আদেশ 


দেওয়া হয়োছল। 
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ধরণের প্রয়োজনীয় কাজকর্মের ভার। সেই সময় জমিদারদের উত্তরস্থরী 
অভিজাতর] ক্ষমতায় এল, পরিণত হল পরগাছায় এবং অবতীর্ণ হল অত্যাচারী 
শাসকের ভূমিকায় । 

ফসল তোলার সমস্-ঘোষণা (885 707. 1107590ট )। জমির 
ঘাম কাটা, আঙুর পাঁড়া, ফসল তোলা ইত্যাদির দিন-ক্ষণ স্থির করার 
ব্যাপারে জমিদারের যে অধিকার ছিল, সেটা পুরোপুরি সামস্ততাস্ত্রি 
অধিকার । আমর] দেখেছি যে কর্ষণযোগ্য জমিতে গ্রামের গরু-ছাগল চড়ানোর 
স্থযোগ রাখার জন্য বর্ষীয়ান ব্যক্তির। বিভিন্ন চাষের দিন-ক্ষণ স্থির করে দিতেন । 
গ্রামবাসীদের স্বার্থেই এই রীতির প্রচলন হয়েছিল। জমিদীরর মখন থেকে 
তাদের ফসলের কেনা-বেচা শুরু করল, তখন থেকেই এই রীতিটি লক্ষ্যচ্যুত 
হল। বধাঁয়ানদ্বের পরিষদ্ধের জায়গায় জমিদ্বাররা নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিচিত 
করল, অথবা এ পরিষদের দিদ্ধান্তকে এমনভাবে প্রভাবিত করতে লাগল, 
যাতে করে ফপল তোলার সময়-ঘোষণাকে বিলম্বিত কর] যায় এবং নিজের 
ফপলটুকু আগেই-ভাগেই তুলে নেওয়া যায়। আর এর ফলে সার্বজনীন জমির 
ফসল বিক্রির আগেই এবং অন্য সবার ফসলের থেকে ভাল দামেই তারা৷ 
নিজেদের ফল বিক্রি করতে পারত। 

এজমালি (80411]5 )1১ শব্দটা সামস্ততান্ত্রিক। কিন্ত এই শব দিয়ে 
ঘে প্রথাকে চিহ্নিত কর! হয়, তা এক সাম্যবাদী প্রথা । আমরা আগেই দেখছি 
যে গ্রাম-যৌথগুলিতে নির্দিষ্ট কিছু কাজের জন্ত কিছু লোককে নিয়োগ করা 
হত, আর তাদের ভরণ-পোষণ করত গোঠ্ঠীর সকলে মিলে । গ্রামে একজন 
পশুপালক থাকত, যার কাজ ছিল গ্রামের স্মন্ত পশ্তগুলিকে তৃণ-ভূমিতে চরাতে 
নিয়ে যাওয়া। গোষ্ঠীর পরিচালনায় দার্বজনীন কামারশালা, জশতা, কসাইখানা 
থাকত, থাকত স্ত্রী-পশুর গর্ভে নতুন শাবক উৎপাদনের জন্ত সার্বজনীন পুরুষ-পশুর 
দ্ল। পরিবারগুলি নিজেদের রুটি নিজের! বানাতে! না, পাঠিয়ে দিত সার্বজনীন 
চুল্লিতে। জালানী খরচ কমানোর আর্থনৈতিক দিকটার কথা ভেবেই 
এই প্রথা চালু কর! হয়েছিল। এইসব চু্পির তত্বাবধান ও দেখাশোনা করার 
দবারিত্ব দেওয়া হত বধায়ানদের পরিষদের ওপর। পরবর্তীকালে এই দ্বায়িত্ব 
জমিদারদের উপর বর্তাই। আর নিজেদের স্বার্থের খাতিরে যখনই প্রয়োজন 
হত, তখনই জমিদারর! গোষ্টি কতৃক নিযুক্ত ব্যক্তিদের কৃত্বের জায়গায় থাড়া 


১৯ বচার দ্যাঁগস গ্রামীণ সংহতা । ১৫ পারিচ্ছোৰ | 1095 08911669. 
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করত নিজেদের কর্তৃত্ব । সার্বজনীন জিনিসপত্র ব্যবহারের এই অধিকারের জন্ত 
অল্প কিছু কর ধার্য কর। হুত। রাই্ম্-এর আর্কবিশপ গিলস্‌ রীসমে ১২২৩ 
সালের এক আদেশে বলেছিলেন যে “সার্বজনীন চুল্লি যাজকরদদের অধিকারে 
থাকবে, আর প্রতি বত্রিশটা রুটির মধ্যে একটা করে রুটি তারা পাবে কর 
হিসাবে ।” বুচার দ্যাগিস ১৫৬৩ এবং ১৬৭৩ সালের ছুটি হুকুমনামার উল্লেখ 
করেছেন। এই হুকুমনাম। ছুটিতে সার্বজনীন শশ্য পেষাইকলে যথাক্রমে যোলভাগের 
একভাগ এবং তেরে! ভাগের এক ভাগ পেষাইকর হিপাবে ধার্য করা 
হয়েছিল। হিসাব করে দেখা গেছে যে বর্তমানে পেষাইকলওয়ালারা এক- 
দশমাংশেরও বেশি এর জন্তে আদায় করে ।* 

পণ্য উৎপাদনের অনুপস্থিতির ফলেই এই ধরনের ব্যবস্থা টিকে থাকতে 
পেরেছিল। এগুলি ব্যবস! বাঁনিজ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করত এবং ব্যক্তিগত শিল্পের 
পথে বাধা সষ্টি করত। ফ্রান্সের বিপ্রবী বুর্জোয়ারা এগুলিকে সামস্ততস্ত্রের কলঙ্বযুক্ত 
ব্যাপার বলে ঘোষণ1 করে এবং ১৮৭০ সালে এগুলির বিলোপ ঘটায় । 

চার্চগুলি এক সময় যাঁজক্দের নিজস্ব সম্পত্তিতে পরিণত হয় এবং শুধু উপাসনার 
সময়টুকু বাদে অন্ত সময় চার্চে আর জনসাধারণের প্রবেশাধিকার থাকে না। কিন্তু 
তার আগে এই চার্চগুলি ছিল যাজক, জমিদ্বার ও কৃষকদের যৌথ সম্পত্তি। 
চার্চের পূর্বাংশ ও বেদি ছিল জমিদার ও ঘাজকদের অধিকারতৃক্ত। এর কাঠের 
জিনিসপত্র, মেঝে, বসার জায়গ! প্রভৃতি মেরামত করাতে তার বাধ্য ছিল। 
কিন্তু চার্চের মূল অংশটা! থাকত কৃষকদের অধিকারে | বাজার, গোষ্ঠীগত 
জমায়েত, নাচের আসর, এমনকি প্রয়োজনবোধে ফসল রাখার গোলা 
হিসাবে চার্চের এ মূল অংশটাঁকে ব্যবহার করত 'তারা।২ মিস্টার 


৯। এর অর্থ হল কোন কিছ পাওয়ার জন্য জমিদারের জিনিসের বাধ্যতামূলক 
ব্যবহার । 
২। ১৫২৯ সালের একাঁট ঘাজকীয় বিচারসভার বিধিতে নিষেধাজ্ঞা জার করে 
বলা হয়েছে “চার্চে বা এখানকার কবরখানায় কোন উৎসব, নাচ, ক্লাঁড়া, আনম্দ- 
ফূ্তি, কেনা-বেচার বাজার বা অন্যান্য অবৈধ জমায়েত করা চলবে না। কেননা 
চার্চ শুধ্মানন ঈশ্বরের সেবার কাজেই নিয়োজিত, তাই এইসব পাপ কাজে সে 
হতে পারে না ।” মধ্যযুগের সরল সাদাসিধে ঈশ্বরবিষ্বাসীরা ঈশ্বরের 
বাসগ্ছহে নাকে এবং নিজেদের অলোঁকিক কাহনীমূলক নাট্য প্রদর্শনকে কোন 
অন্যায় কাজ বলে মনে করতে পারে নি। " 


হী 


থোরোন্ড রজার্শ বলেছেন যে চার্চগুলি সর্বদাই ব্যবহৃত হত যাজক-পন্মীর 
অধিবাসীদের সার্বজনীন বৈঠকথানা এবং বিপদ্দের সময় ছূর্গ হিসাবে, আর এ 
অঞ্চলের প্রথম বসবাসকারীর! যে জমিটাকে প্রাচীরবেষ্টিত করে গড়ে তোলে, 
সাধারণত সেই জমিতেই তৈরী হত চার্চগুলি।৩ চার্চের ঘণ্টাগুলিও থাকত 
কৃষকদের অধিকারে | এই ঘণ্টা 'বাজিয়ে জমায়েতের ঘোষণা কর হত, অথবা 
কোথাও আগুন লাগ! বা শক্রর আক্রমণ সম্বন্ধে গ্রামবাসীদের সঙ্কেত জানানে। 
হত। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী প্রর্দেশগুলির বিচারবিভাগীয় মহাফেজ- 
খানার দলিলপত্রে প্রায়শই দেখ! যায়--লবণ কর আদীয়কারীর আগমন সম্বন্ধে 
কৃষকদের সতর্ক করে দেওয়ার জন্ত ঘণ্টা বাজানোর বিরুদ্ধে নানান রায় দেওয়া 
হয়েছে। এইনব অপরাধীদের ধরে নিয়ে যাওয়া হত এবং জল্লাদরা তাদের 
চাবুক দিয়ে মারত,--“যদিও এক অত্যন্ত পবিক্র অনুষ্ঠানে তারা নিয়োজিত এবং 
এঁ অহুষ্ঠানের তারা আশির্বানধন্ত, যে অনুষ্ঠানে ব্যবহার কর! হত সেন্ট খীস্ম-এর 
তেল আর ধৃপ-ধুনো এবং উচ্চারিত হত নানান প্রার্থনা ।” চার্চ ছিল ঈশ্বরের 
বাসগৃহ। চার্চগুলি তৈরী কর হত জমিদারের বাড়ির সামনে । চার্চের প্রাণে 
জমায়েত হত কৃষকরা, যেষনভাবে কোন শক্তিময়ী, ন্মেহময়ী জননীর চারপাঁশে 
জমায়েত হয় তার সম্তভানর]। 

কৃষকদের ও অভিজাতদের ফপল থেকে খাজন! হিসাবে এক-দশমাংশ নিত 
চার্চ। প্রথম দিকে এই খাজন! দেওয়াটা ছিল এচ্ছিক ব্যাপার, যেমন ব্তমান 
আয়ার্ল্যাণ্ডে এই খাজন একাস্তই এচ্ছিক। যাজক এবং জাছুকর--উভয়কেই এ 
খাঁজন! দেওয়! হত। নবম শতাব্দীর জনৈক আর্কবিশপ আযাগোবার্ড অভিযোগ 
জানিয়েছিলেন যে লোকে 'টেম্পেস্টারী'-দবেরকে যত নিয়মিতভাবে খাজনা 
দেঁয়, তত নিয়মিতভাবে চার্চের খাজন! দেয় না (মেসব লোক ঝড় থামাতে 
পারে, খারাপ আবহাওয়াকে পাণ্টে দিতে পারে বলে মনে করা হত, তাদেরকেই 
বলা! হত “টেম্পেস্টারী' )। কিন্তু এই এঁচ্ছিক খাজন। একসময় বাধ্যতামূলক 
হয়ে উঠল। একটা চালু সামস্ততাস্ত্রিক প্রবচনে বল! হয়েছে, “জমি মানেই দায়- 
দায়িত্ব ।” খাজনা পাওয়াটা এক সামস্ততাস্ত্রিক অধিকারে পরিণত হয়েছিল। 
এই অধিকার, পেয়েছিল জমিদার ও মঠাধ্যক্ষরা | পরে তারা আবার জমি বিক্রি 
করে দেয় অন্ান্ত সাধারণ লোকের কাছে। প্রথমে খাজনা ছিল শ্মেচ্ছাধীন, 
পরে হয়ে উঠল বাধ্যতামূলক । আর, পরবর্তীকালে এই খাজনা এক গুরুভার 


-৩। থোরোজ্ড 'রজার্স, “ইতিহাসের অর্থনোতিক ব্যাখ্যা ।” 


৯৩ 


শুন্ধে পরিণত হুল, যে শ্রন্ধ এতদ্দিন পর্যস্ত স্বীকৃতি পায়নি । যেন পরিশুদ্ধ সোন! 
পরিবতিত হল দুষিত তামায় ! 


৫ 


সামস্ততান্ত্রিক জমিদারর] যখন তার্দের পোস্স, প্রজ। ও ভূমিদাসদের জন্গ আর 
পালন ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করত না, তখন জমিদারদের প্রতি প্রজাদের বাধ্য- 
বাধকতা এক গুকুভার ও অবিচারমূলক ব্যাপারে পরিণত হয়েছিল, অথচ এই 
বাধ্যবাধকতাকেই তারা এক সময় স্বেচ্ছায় মেনে নিয়েছিল। একইভাবে, 
অভিজাতদের স্থাবর সম্পত্তি-যেগুলি প্রথমে ছিল সামরিক আ্তানা, কোন 
যোদ্ধাকে ঘ! সাময়িকভাবে ব্যবহার করতে দেঁওযা হত অথবা ভূমিবণ্টনের সময় 
শুধু একট! ভাগ পাওয়ার অধিকার হিসাবেই ঘ| বিবেচিত হত-- তাদের বিভিন্ন 
কায়দায় প্রতারণ ও হিং অত্যাঁচারের সাহায্যে ক্রমশ বেড়েই চলল । গোষ্টিগত 
জমিকে গ্রাস করেই সাধারণত তাদের জমির পরিধি বিস্তৃততর হয়েছিল । 
“ক্যাপিটাল”-এর “কৃষিজীবি মানুষদের কাছ থেকে জমি কেড়ে নেওয়া প্রলঙজগে 
শীর্ষক চমৎকার সেই ২৭-তম পরিচ্ছেদে (পাঠকদের এ পরিচ্ছেদটি পড়ে দেখতে 
অহ্থরোধ করি ) মাস বর্ণনা করেছেন কত দ্রুত ও নির্মমভাবে স্বচ্‌ ও ইংরেজ 
জমিদার! সদ ক্ষুত্র কৃষকদের ভূসম্পত্তি কেড়ে নিয়ে ছিল । “হলিন্শেডস্ক্রনিকৃল্‌”- 
এর সম্পাদক হারিসন এদেরকে “কুখ্যাত গ্রানকারী” নামে চিহ্নিত করেছিলেন। 
এই গ্রাসকারীর] ভ্রতগতিতে কাজ করে চলল । পঞ্চদশ শতাববীতে জনসংখ্যার 
ব্যাপকতম অংশ ছিল কৃষক ভূমধ্যিকারী, আর এই সামস্ততান্ত্রি ্বত্বের 
আড়ালেই তাদের সম্পত্তির অধিকারকে গোপন করে রাখা হত। মেকলের 
হিসাব মতো “ভূম্যধিকারীদ্দের সংখ্যা ছিল কমপক্ষে ১ লক্ষ ৬* হাজার । এই 
ভূম্যধিকারীদের পরিবারের লোকজনকে হিসাব করলে এদের সংখ্যা দাড়ায় 
সার! দেশের জনসংখ্যার এক-সপ্ুমাংশেরও অধিক । এইসব ক্ষুদ্ধ জমিদারদের গড় 
আয় ছিল বছরে ৬* থেকে +* পাউণ্ড।” 

উচ্ছেদ্দের আসল যুগট! শুরু হুল যোড়শ শতাব্দীতে। বড় বড় সামস্তপ্রতুরা 
বলপ্রয়োগ করে রুষকদের হুঠিয়ে দিল জি থেকে, যে জমিতে জমিদারদের মতই 
রুষকদেরও সমান সামস্ততাস্ত্রিক অধিকার ছিল। কৃষকদের হঠিয়ে দিয়ে 
গোষ্ঠীগ্ত জমিগুলি দখল করে নিল জমিদাররা। ফ্লেমিনা পশম তৈরীর ক্রুত 
উন্নতি, আর সঙ্গে তাল মিলিয়ে ইংল্যাণ্ডে পশমের দাম বৃদ্ধি পাওয়া এগুলি 
এসব উচ্ছেদের পিছনে এক প্রত্যক্ষ প্রেরণা যুগিয়েছিল। মানুষকে তাড়িয়ে দিল 


ভেড়ার দল। টমাস মোর বলেছেন, “ঘে ভেড়ারা ছিল অত্যন্ত ঠাণ্ডা, শান্তশিষ্ট 
এবং স্বপ্পভোজী, তার! এখন এত ক্ষুধার্ত ও হিংন্ত্র হয়ে উঠল যে মাম্ষগুলিকেই 
গোগ্রাসে গিলে সাফ করেছিল ।”১ 

সপ্ধদশ শতাব্দীর অন্তিম দশকে ইওয্যান্রি অর্থাৎ স্বাধীন কৃষকদের সংখ্যা 
গোরঠীবদ্ধ চাষীদের থেকে অনেক বেশী ছিল। এরাই ছিল ক্রম্ওয়েলের শক্তির 
মের'দণগড। আর, মেকলের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী, এই ইওম্যান্রিরা মাতাল 
জমির্দার ও তাদের 'অন্থগৃহীত দাপদের এবং গ্রাম্য যাজকদের বিরুদ্ধে ছিল, যে 
যাঞজকর? তাদের প্রভূদের পরিত্যক্ত! রক্ষিতার্দের বিবাহ করতে বাধ্য হত। 
১৭৫০ সাল নাগাদ ইওম্যান্রির] বিলুপ্ণ হয় সেই সঙ্গেই অষ্টাদশ শতাব্দীর অস্তিম 
দশকে বিলুপ্চ হয় কৃষি-শ্রমিকদের সার্ধজনীন জমির শেষ চিহনটুকুও। উনবিংশ 
শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ডে কষি-শ্রমিক ও গোীগত সম্পত্তির মধ্যেকার শম্পর্কের যোগ- 
সুত্রের স্মৃতিটু হও মুছে গেছে। জমিদাররাই জমিদারদের ঘে সংসদীয় যন্ত্াট উপহার 
দিয়েছিল, তার সাহায্যে ১৮০ থেকে ১৮৩১ সালের মধ্যে কৃষিজীবি মানুষদের 
কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল ৩৫১১৭৭০ একর লাধারণ জমি, আর 
তার জন্ত তাদেরকে এক কানাকড়িও ক্ষতিপূরণ দেওয়। হয়নি । 

জমি থেকে কৃষিজীবি মানুষদের পাইকারি হারে উচ্ছেদের সর্বশেষ প্রক্রিয়।ট। 
হল তথাকথিত সম্পত্তি নাফাই, অর্থাৎ জমি থেকে এ মানুষদের উচ্ছেদ কর্পণ। 
কিন্ত “সম্পত্তি সাফাই” বলতে সঠিক কী বোঝায়, তা আমরা দেখতে পাই 
আধুনিক রোমানদের সেই স্বপ্রময় দেশে, অর্থাৎ ক্কটল্যাণ্ডের পার্বত্য অঞ্চলে । 
সেখানে এ প্রক্রিরাটির ঠবশিষ্ট্য হচ্ছে এর হসহ্বন্ক চরিত্র, এব: এর প্রয়োগের মাতা, 
যা একসঙ্গে প্রচণ্ড জোরে আঘাঁত করত (আক়়াল্‌যাঁণে জমিদার রেশ কিছু গ্রাম 
থেকে একপঙ্গে কৃষকদের উচ্ছেদ করেছে; স্বটল্যাণ্ডে এই প্রক্রিয়ার প্রয়োগ 
ঘটানে। হয়েছে জার্ন রাজ্যগুলির মত বড় বড় এলাকা জুড়ে ) এবং 
অবশেষে, আত্মসাৎ করা জমিগুলি সম্পত্তির ঘে বিশিষ্ট রূপটি পরিগ্রহ করেছিল। 

পার্বত্যাঞ্চলের কেণ্টর। বিভিন্ন বিভক্ত ছিল গোত্রে। একেকটি গোত্র একেকটি 
জমিতে বপবাস করত এবং সেই জমির মালিক ছিল তারাই। গোত্রের 
প্রতিনিধি অর্থাৎ মোড়ল বা প্রধান-রা এ সম্পত্তির শুধু নাম-কা-ওয়ান্তে 
মালিক ছিল, ঠিক ঘেমন ইংল্যণ্ডের রাণী নাম-কা-ওয়ান্তে সমগ্র দেশের 
মাল্কিন।-ইংরেজ সরকার যখন এইসব প্রধান-দ্ের ক্রমাগত যুদ্ধ বিগ্রছের মাধ্যমে 


১. “ইউটো পিয়া”, রবিনসন কর্তক অন্যাদত। সংস্করণ- আর্বার, লগ্ডন, 
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দমন করতে ও নিম্নাঞ্চলের সর্য তলভূমিতে তাদের অবিরাম আক্রমণকে প্রতিহত 
করতে সক্ষম হল, তখন কিন্তু এসব গোষ্ঠীগত মোড়লরা তাদের স্বপ্রাচীন 
সম্মান-জনক ডাকাতির পেশাকে পরিত্যাগ না করে শুধু ম্তার কারদ্বাকে 
পাণ্টেছিল। নিজেদের কর্তৃত্বের জোরে তারা তাদের নামমাত্র অধিকারকে 
রূপান্তরিত করেছিল ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারে । এর ফলে 
গোত্রের অন্যান্য সাশ্যদের সঙ্গে সংঘাত বাধলো তার্দের। মোঁড়লরা তখন 
তাদেরকে সরামরি বলপ্রয়ৌগের সাহায্যে বিতাড়িত করার পথ ধরলো । 
অধ্যাপক নিউমান্‌ বলেছেন, “ইংল্যাণ্ডের কোন রাজাও হয়ত একইভাবে তার 
প্রজাদের সমুদ্রে ছুড়ে ফেলতে পারে ।” “শিংহাসন-দাবীদার”-এর (7011500৩7 ) 
অগ্ন্গামীদের শেষ অভুরথ!নের পর স্বটল্যাণ্ডে শুরু হয়েছিল এই বপ্রব। স্যার 
জেমূম্‌ স্টার্ট ও জেম্স্‌ আযাগারসন-এর রচনায় এই বিপ্লবের প্রাথমিক অবস্থার 
চিব্র পাওয়া ঘায়। উনবিংশ শতাব্দীতে যে পদ্ধতি গ্রহণ কর! হয়েছিল, তার 
উদাহরণ হিসাবে স্্দারল্যাণ্ডের ভাচেম্‌ যে “সাফাই” অভিযান চ।লিয়েছিলেন, 
তার কথ! উল্লেখ করাই যথেষ্ট হবে। এই ভাচেস্টি অথনীতিতে স্ুশিক্ষিতা 
ছিলেন । সরকারী ক্ষমতায় এসেই তিনি এক আমূল পরিবতন ঘটানোর কা ক্রমে 
এবং গোটা দেশটাকে মেষচারণের এলাকায় পরিণত করার নানান প্রক্রিয়ার 
ফলম্বরূপ দেশটির জনসংখ্যা তখনই ১৫ হাজারে নেমে এসেছিল । এই ১৫ হাজ।র 
বাসিন্দাকে, অর্থাৎ প্রায় ৩ হাঁজার পরিবারকে, ১৮১৪ থেকে ১৮১* সালের 
মধ্যে স্থপরিকল্লিত উপায়ে খুজে খুজে বার করে উচ্ছেদ করা হয়। তাদের 
সবকট] গ্রাম ধবংদ কর! হয়, আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেওয়] হয় গ্রাম গুলিকে, 
এবং তাদের জমিগুল পরিণত হয় চারণভূমিতে। ব্রিটিশ টৈন্তর1 বলপ্রয়োগ করে 
এই উচ্ছেদে চালায়, এবং বাসিন্দ।দের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ বাধে । নিজের কুটির 
ছেড়ে যেতে রাঙ্জি হননি এক বৃদ্ধা। কুটিব্রটিতে আগুন লাগিয়ে দেওয়৷ হয়, 
আর সেই আগুনে জীবস্ত দগ্ধ হয়ে মারা যান বুদ্ধাটি। এইভাবে এঁ ভাচেস 
মহিলাটি * লক্ষ ৯৪ হাজার একর জমি অধিকার করেন, যে জমি ম্মরণাতীত 
কাল থেকেই গোঠীগুলির সম্পত্তি ছিল। বিতাড়িত বাসিন্দাদের জগ্ত তিনি সমৃদ্রের 
তীরে ৬ হাজার একর জমি বরাদ্দ করেন, অর্থাৎ প্রতি পরিবার পিছু ২ একর 
করে। এই ৬হাঞ্জার একর জমি এতদিন পর্যস্ত পতিত জমি হয়েই পড়েছিল, 
এ জমি থেকে মালিকদের কোন আয়ই হত না। ভাচেস্টির হৃদয় বড় উদীর ! 
একর পিছু গঞ্জড় ২ শিপিং ৬ পেন্স খাঞ্জনাতেই তিনি গোঠী মানুষদের এসব জষি 
দিয়ে দেন। এইপব মান্থধরাই শতশত বছর ধরে তার পরিবারের জন্ত যুদ্ধবিগ্রহে 
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রক্ত ঝরিয়েছিল। গোঠীগুলির কাছ থেকে কেড়ে-নেওয়া! গোটা জমিটাকে তিনি 
২৯-টা বড় বড় মেষপালক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ভাগ করে দেন। এক একটা 
পরিবার এই .প্রতিষ্ঠানগুলির মালিক। নিজেদ্দের কাজের জন্য তারা মুলত 
ইংরেজ পণুপালকদের আমদানী করেছিল। ১৮৩৫ সালে গেইল জাতির ১৫ 
হাজার মানুষের জায়গ! নেয় ১ লক্ষ ২১ হাজার ভেড়া । সমুদ্র-তীববর্তী অঞ্চলে 
আশ্রয় নেওয়। এই আদ্দিবাীর] মাঁছ ধরে জীবিকা নির্বাহের চেষ্টা করতে থাকে । 
এর! ক্রমশঃ উভচর প্রাণীতে পরিণত হয়। জনৈক ইংরেজ লেখক বলেছেন-_ 
এরা বাস করত অর্ধেক সময় ভাঙায় আর অর্ধেক সময় জলে, জলে ভাঙায় 
ভাগাভাগি করে কেটে যেত এদের জীবন । 

রাষ্ট্রীয় জমিকে ব্যাপক মাত্রায় কেড়ে নেওয়া শুরু হয় উইলিয়াম অফ অরেঞ্জ-এর 
আমলে । “এইসব তালুকগুলি বিত্রণ করে দেওয়া হত, অত্যন্প দামে বিক্রি 
করা হত বা এমনকি কখনো! কখনো সরাসরি দখল করে নিয়ে কারে। ব্যক্তিগত 
ভূসম্পর্তির সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। আইনগত শিষ্টাচারের বিন্দুমাত্র তোয়ানকা 
না করেই এইসব কাজ করা হত। এইভাবে প্রতারণার মাধ্যমেই পুঞ্জীভৃত 
হয়েছিল রাজকীয় ভূ-সম্পদ, আ'র তার সঙ্গে ছিল চার্চের সম্পত্তি লুন। 
প্রজাতান্ত্রিক বিপ্লবের সময় এই সম্পত্তি আবার তাদের হাতছাড়া হয়। কিন্ত 
এই ভূ-সম্পদই ইংরেজ শাসকদের বর্তমান রাজত্বের ভিত্তি নির্মাণ করেছিল। 
বুর্জো। পু জিপতিরা নানান কারণে এইসব কাজকে সমর্থন করেছিল। এইসৰ 
কারণের মধ্যে ছিল-স্থলভাগে অবাধ বাণিজ্যের প্রসার ঘটানো, বুহদায়তন 
খামার ব্যবস্থায় আধুনিক কৃষির ক্ষেত্র প্রসারিত করা, এবং হাতের কাজের জনয 
স্বাধীন কৃষিজীৰি মজুরদের সরবরাহ বুদ্ধি কর] 1” 

সটম্ার্ট বংশের পুন:প্রতিষ্ঠার পর স্থাবর সম্পত্তির মালিকরা! আইনী উপায়ে 
বছুজনের জমি জায়গা! দখল করতে শুরু করে | এবং মহাদেশের সর্বত্র এই দখলদারি 
ছড়িয়ে পড়ে, আর তার জন্ত কোন রকম আইনী ব্বীতিনীতির ধার ধার! হয় 
না। ১৬৬০ সালে হাউন অফ কমন্স যাতে জমিদাররাই সর্বেপর্বা ছিল-- 
নিজেদের ভূ-সম্পত্তির জন্য প্রদ্দেয় যাবতীয় সামস্ততান্ত্রিক খাজনাপত্র বাতিল 
করে দেয়। যে খাঞ্জনার পরিমাণ সে সময় ছিল রাষ্ট্রের মোট রাঁজন্বের প্রা 
'অর্ধেক। সামরিক কাজকর্ম, খাগ্যসর্ধরাহ, লাহাষ্য, ত্রাণ, সরকারী মালিকান।, 
তন্বাবধান, মালিকান। হস্তাস্তর, বাজেয়াকরণ- সবকিছু তৎক্ষণাৎ বন্ধ হয়ে 
গেল। তার জায়গায় চালু হুল অন্তঃশুকধ। দ্বিতীয় চার্লসের দ্বাদশ আইনের 
ব্রয়োবিংশ পরিচ্ছেগের ধারা মতে করের বিপুল, বোঝাটা এই প্রথম জঙ্গির 
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বদলে মানুষের ওপর চাপানো হয়, আর তারপর থেকেই দাধারণ মাহুষরা এ 
করের বোঝা বহন করে চলেছে। 

জমিদ্বারর যে সব স্থাবর সম্পত্তিকে একচেটিয়া করে নিয়েছিল” রাষ্ট্রের কাছে 
প্রদেয় যাবতীয় খাঁজন। থেকে সেগুলিকে রেহাই দেওয়! হলঃ আর জমিদারদের 
রেহাই দেওয়া হুল তাদের দান ও প্রজাদের প্রতি পালনীয় যাবতীয় 
বাধ্যবাধকতা থেকে অর্থাৎ, সামস্ততাস্ত্রিক সম্পত্তি রূপাস্তরিত হল পুঁজিবাদী 
সম্পত্তিতে । 

গ্রেট ব্রিটেনে এই রূপান্তর সাধিত হয়েছিল কৃষকশ্রেণীর উপর চুড়াস্ত ছূর্দশা 
চাঁপিয়ে দেওয়ার মারফৎ। চাষীদের পাইকারি হারে জমি থেকে উৎখাত করে 
ভিক্ষুকে পরিণত করা হয়েছিল। এই বিপুল সংখ্যা ভিক্ষুকে পরিণত হওয়া চাষী 
এক সামাজিক বিপদ্দের কারণ হয়ে দাড়িয়েছিল। এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার 
জন্য অত্যন্ত বর্বরোচিত পর্দক্ষেপ নেওয়? হয়েছিল । আইনে তাদেরকে “শ্েচ্ছাকুত” 
অপরাধী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়, আর বলা হয় যে পুরনো অবস্থায় কাজ 
করে যাওয়াটা তাদেরই স্বইচ্ছার ওপর নির্ভর করছে। অথচ বান্তবে এ পুরনো 
অবস্থার আর কোন অস্তিত্বই তখন আর ছিল না। ইংল্যাণ্ডে এই আইন বলবৎ 
হয় সপ্তম হেন্রির আমলে । 

অষ্টম হেন্র্রি, ১৫৩* ঃ “বুদ্ধ এবং অক্ষম ভিক্ষুকদের একটা ভিক্ষার অগ্ুমতি 
পত্র দেওয়া হয় । অন্যদিকে, শক্তসমর্থ ভবঘুরেদের বরাতে জোটে বেত্রাধথাত ও 
কারাদণ্ড । তাদেরকে একট] গোরুর গাড়ির পেছনে বেঁধে ক্রমাগত চাবুক 
মার! হয়, যতক্ষণ না তাদের শরীর থেকে বেরিয়ে আসে রক্তের আোত। তারপর 
তাদেরকে শপথ নিতে হয় যে তারা নিজেদের জন্মস্থানে, অথবা বিগত তিন 
বছর যেখানে বসবাস করেছে, সেইখানে ফিরে যাবে এবং কাজ করতে শুর 
করবে।” কী নিদারুণ পরিহীস ! অষ্টম হেন্রির ২৭ তম আইনে পূর্ববর্তী 
বিধানটিরই পুনরাবৃত্তি করা হলেও নতুন নতুন ধারা ঢুকিয়ে এটিকে আরও 
শক্তপোক্ত করে তোল! হয়েছে। “ভবঘুরে বৃত্তির জন্য দ্বিতীয়বার ধরা পড়লে 
অপরাধীকে আবার চাবুক মার] হবে এবং তার আধখ!না কান কেটে নেওয়া 
হবে। কিন্তু তৃতীয়বার ধরা পড়লে দরাগী অপরাধী এবং জনসাধারণের শত্রু 
হিসাবে তার প্রাণদণ্ড দেওয়] হবে|” | . 
এলিজাবেথ, ১৫৭২ £ ১৪ বছরের থেকে বেশি যাদের বরস, এমন সমস্ত অনুমতি 

পত্র-হীন ভিস্কৃক্দের প্রচণ্ড বেত্রাঘাত করা হবে এবং তার্দের বা কানে ছ্যাকা 
দিয়ে কলক্কচিহু একে দেওয়া হবে, যদি না কেউ তাদেরকে দু'বছরের জন্ত 
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কাজে নিয়োগ করে। দ্বিতীয়বার আবার এ অপরাধ করলে এবং তাদের বয়স 
১৮ বছরের বেশি হলে তাদেরকে প্রাণদণ্ড দেওয়। হবে, যর্দি না কেউ তাদেরকে 
ছুবছরের জন্ত কাজে নিয়োগ করে। কিন্তু তৃতীয়বার একই অপরাধ করলে 
কোনরকম দয়া না করে দুবৃত্ত হিসাবে তাদের প্রাণদণ্ড দেওয়া হবেই। 
একইরকম বিধান দেখা যায় এলিজাবেথের অষ্টাদশ আইনের ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে, 
এবং প্রথম জেম্ম-এর ১৫৯* সালের আইনে ।--যারা ইতস্ততঃ ঘুরে ঘুরে 
বেড়াবে ও ভিক্ষা করবে, তাদেরকে ছুর্কৃত্ত ও ভবঘুরে হিসাবে ঘোঁষণী করা 
যবে। বিচারকর! ছোটখাট বিচারে তাদেরকে প্রকাশ্যে চাবুক মারার আদেশ 
দিতে পারেন । প্রথমবার এ অপরাধ করলে দিতে পারেন ছয় মাসের 
কারাদণ্ড, দ্বিতীয়বার ছু'বছর | তার! কারাগারে থাকার সময় বিচারকর। যতবার 
প্রয়োজন বলে মনে করবেন, ততবারই তাদেরকে চাবুক মারা হবে। 
অসংশোধনীয় ও বিপজ্জনক তুরুত্তদের বা কাধে ছ্যাক। দিয়ে কলঙ্ক,চহ হিসাবে 
“4২” অক্ষরটি দেগে দেওয়া হবে এবং তাদেরকে কঠোর পরিশ্রমের কাজে নিযুক্ত 
করা হবে। তারপরেও আবার ভিক্ষা করতে গিয়ে ধর! পড়লে কোনরকম দয়া- 
মায়া ন৷ দেখিয়ে তাদেরকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হবে। এই বিধানগুলি অষ্টাদশ 
শতাব্দীর সুচন! পর্যন্ত বাধ্যতামূলক ছিল। আযান্*এর দ্বাদশ আইনের ত্রয়োবিংশ 
পরিচ্ছে্দে এগুলিকে বাতিল কর] হয়। 

যদিও ইওরোপের কোন রাষ্্ই এমন কোন অভিজাততন্ত্রের জন্ম দ্রিতে পারেনি 
যারা স্কচ ও ইংরেজ জমিদারদের মত ব্যগ্র ও হিংশ্রভাবে সমস্ত জমিকে নিজেদের 
একচেটিয়া অধিকারতৃক্ত করে নিতে পেরেছে, তবুও, সমস্ত দেশেই, কৃষকশ্রেণীর 
ভূ-সম্পত্তির অধিকাংশই কেড়ে নেওয়! হয়েছে, এবং সবটুকু গ্রাস করে নেওয়ার 
সেই পরম সম্মানজনক ও লাভজনক কাজটি সম্পন্ন করার জন্ত সবরকম প্রচেষ্টাই 
চালানে হয়েছে। একাজের জন্য ফ্রান্মে ঘে সব উপায় অবলম্বন কর। হয়েছিল, 
তাঁর কয়েকটা এখানে উল্লেখ করা যাক । 

সামস্ততান্ত্রিক বাধ্যবাধকতা, সাহাধ্য তহৰিলে প্রদেয় অর্থ ও জরিমানার পরিমাণ 
এত অতিরিক্ত হয়ে উঠেছিল যে কৃষকর! সার্বজনীন জমির একটা অংশ 
জমিদারকে ছেড়ে দিয়ে রেহাই পেতে চাইত । এইভাবে বিভিন্ন এলাকা 
পাওয়ার জন্ত একাম্ত লুঝ হয়ে থাকত জমিদার, আর নানান ধূর্ত কৌশলের 
আশ্রক্ন নিয়ে এগুলিকে দখল কর] তার্দের কারুর কাছেই কোন অসম্ভব ব্যাপার 
ছিল না। অভিজাতর কয়েকজন গ্রামবামীকে উৎকোচ দিয়ে বীভূত করত। 
এই গ্রামবাসীর! নিজেধের লোকদের নিয়ে এ অঞ্চলের সাধারণ পরিষদ গঠন করত, 
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তারপর এই পরিষদ জমিদারের হাতে এলাকাটি সমর্পণের পক্ষে মত দিত | এইরকম 
সমর্পণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্ত ফ্রান্দে নানান রাজকীয় আদেশ জারি 
করা হয়। এইসব আদেশে নির্দিষ্টভাবে বলা হয় যে কোন এলাকা সমর্পণ তখনই 
বৈধ হিসাবে বিবেচিত হবে, যখন এই সমর্পণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে অঞ্চলের 
সমস্ত অধিবাসীর সাধারণ সভা! থেকে । | 

গোষ্ঠীগত জমির লুঠেরাঁরা সবসময় কিন্তু ভগ্ডামির সাহাধ্য নেয়নি। প্রায়শই 
তার! একেবারে খোলাখুলি বর্ষরস্থলভ পদ্ধতির সীহায্যেই জমি লুঠ করত। 
যোড়শ শতাব্দীতে যখন শ্রমশিক্পীয় ও বাণিজ্যিক বুর্জোয়ারা দ্রুত বিকশিত 
হচ্ছিল, তখন অভিজাতিবর্গ ও বুর্ভোয়৷ ফাটুকাবাজরা গোঁীগত জমি গ্রাম করার 
জন্য লোলুপ হয়ে উঠেছিল। নতুন নতুন প্রয়োজন মেটানোর জন্য শহরগুলিকে 
সম্প্রসারিত করা হয় ও কৃষিতে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। কৃষির এই বিকাশকে 
দ্রারুণভাবেই কাজে লাগায় ফাট্কাবাঁজর1| কর্ষণযোগ্য জয়িকে আরও বিস্তৃত 
করার অজুহাত দেখিয়ে পতিত জমিকে কৃষির আওতায় নিয়ে আপার অধিকার 
তাদেরকে দেওয়ার ব্যাপারে রাজাকে তারা রাজি করায় একটি রাজকীয় অনুশাসন 
জারি করতে। গোষ্ঠীগত জমিকে পতিত জমি হিসাবে চিহিত করার জন্য তারা 
উঠে-পড়ে লাগে, এবং কৃষকদের কাছ থেকে এ গোষ্ঠীগত জমিগুলি কেড়ে 
নেওয়ার চেষ্টা করে। জমি রক্ষার জন্ত কৃষকরা অন্তর হাতে রুখে দাড়ায় । তাদের 
এই্‌ প্রতিরোধ ভাঙার জন্য রাষ্ট্রীয় সৈম্তবাঁহিনীর সাহায্য চাইতে বাধ্য হয় 
ফাঁট কাবাঁজরা । 

গ্রামীন এলাকাগুলি দখল করার জন্ত প্রতারণার আশ্রয় নেয় অভিজাতরা। 
তার! উদ্দেশ্মূলকভাবে প্রচার করে যে কৃষকদের মালিকানায় যে জমিগুলি 
আছে, সেগুলি তারের ম্বত্মূলক দলিলের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এইসব দলিলে 
কিছু গণ্ডগোল অবশ্ঠ ছিলোই ! নিজেদের দাবী যাচাই করে দেখার জন্য চাপ 
দেয় অভিজাতর]। যাচাইয়ের ফলে যে সৰ জমির দিলে তুল-চুক ধরা পড়ে, 
সেই জমিগুলিকে তার! নিজেদের কাজে লাগানোর জন্য বাজেয়া্ড করে নেয়। 
কখনও কখনও তারা এক বৈপ্লবিক পদ্ধতি অবলম্বন করে। শ্বত্বমূলক যে 
দলিলগুলি তারা৷ পেয়েছিল, সেগুলিকে তার] নিজেরাই নষ্ট করে ফেলে । ফলে 
এ জমিগুল মালিকানাহীন হয়ে পড়ে, এবং এসব জমিতে নিজেদের অধিকার 
প্রমীণ করার আর কোন স্থযোগই থাকে না কৃষকর্দের আর তখন, “যে জিব 
মালিক নেই, ক্লে মি অভিজাতদের” (883 ৫6 (5016 5805 59180601 )--এই 
সামস্ততাগ্ত্রিক প্রবচন অস্থায়ী কৃষকদের জমিগুলি দখল করে' নেয় অভিজাতরা। 
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১৭৮৯ লালের বিপ্লবের সময় কৃষকরা মালিকানা শ্বত্বের যে (8695 ৫৪ 6? 
অধিকার আদায় করেছিল, তা ছিল যোড়শ শতাব্দীতে অভিজাত শ্রেণী কর্তৃক 
কষকদের স্বত্ব কেড়ে নেওয়ারই প্রতিশোধযূলক ব্যবস্থা । 

অরণ্যগুলিকে অতিজাতর! দখল করে নিয়েছিল আরও নির্মমভাবে । কোনরকম 
আইনী আহষ্ঠানিকতার পরোয়া না করেই জযিদাররা বনভূমি ও নিম্-বনাঞ্ল- 
গুলির মালিকানা নিজেদের হাতে নিয়ে নেয়। বনভূমির চারপাশে বেড়া দেয় 
তারা, শিকার নিষিদ্ধ করে দেয় এবং কাঠকাটার অধিকারও নাকচ করে দেয়। 
কাঠকাটার অধিকার বলতে বোঝানো! হর জবালানীর জন্য এবং ঘর-বাড়ি, 
বেড়া, যন্ত্রপাতি ইত্যার্দি মেরামত করার জন্ত কাঠ নেওয়ার অধিকার । বনভূমি 
ছিল গ্রামের সার্বজনীন সম্পত্তি, আর অভিজাতর1 সেই বনভূমি অবৈধভাবে 
গ্রাম করে নিল। এই ঘটনার ফলে প্রচণ্ড বিদ্রোহে ফেটে পড়ে কৃষকরা । 
শিকার নিষিদ্ধ করা এরুং নদী ব্যবহার করার অধিকারে হস্তক্ষেপ করার জন্ 
অভিজাতদ্বের প্রচেষ্টাই চতুর্দশ শতাবীর মাঝামাঝি সময়ে ফ্রান্সের উত্তরাঞ্চলের 
প্রদ্দেশগুলিতে উত্তাল জ্যাকেরিজ-এর ৯ (18০051155 ) জন্ম দিয়েছিল । একই 
ধরণের বিদ্রোহ মাথা তুলেছিল জার্মানীতেও | যেমন সম্রাট দ্বিতীয় হেন্রির 
বিরুদ্ধে সাক্সনদের সথখ্যাত বিদ্রোহ, এবং লুথার-এর আমলে নুয়াবিয়ান 
কৃষকদের বিদ্রোহ যে জমিদ্বাররা তাদের বনাঞ্চল ব্যবহারের অধিকার কেড়ে 
নিয়েছিল; তার্দের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে উঠে দীড়িয়েছিল এই হ্থয়াবিয়ান 
কৃষকর1। এইসব কৃষক বিদ্রোহ বেশ কিছু ক্ষেত্রে জমিদারদের বাধ্য করেছিল 
সার্ধজনীনভাবে জমি ব্যবহারের প্রাচীন অধিকারকে মান্ত করতে। এইসব 
অধিকারের মধ্যে ছিল-_বেড়। দেওয়া, আগুন জ্বালানো! ও যন্ত্রপাতি ( বেড়া" 
বাধার উপকরণ, আগুন জালানোর উপকরণ ও চাষের উপকরণ ) মেরামতের 
জন্ত কষকদের প্রয়োজন মত কাঠ ও ভাল-পাল৷ নেওয়ার অধিকার, এবং 
সার্বজনীন চারণতৃমির অধিকার, অর্থাৎ নিজের গরু, ঘোড়া, শুকর ও কোন 
কোন ক্ষেত্রে ছাগলকেও একমাত্র মে মাসট। বাদ্দে বাকি সার] বছর সার্বজনীন 
পশুচারণভূমিতে পাঠানোর অধিকার । এই অধিকারগুলি এতই্‌ দৃঢ়ুল ছিল যে 
লাপন্ন গ্ভ ফ্রেম যাভিল্‌ ১৯৬০ সালে ঘোষণা করে দেন--কৃষকর! এ অধিকারের 


১। জ্যাকেরিজ: মানে হচ্ছে কৃষক বিদ্রোহ । 8০069 8901)910175- কৃষকদের 
সম্বন্ধে এই অপমানজনক উীন্তিটা ব্যবহার করত অভিজাতরা ॥ এ থেকেই এসেছে 
জ্যাকেরিজ- শব্দটা । | 


১৬% 


এসপব্যবহার করলেও তাদ্দের কাছ থেকে এঁ-সৰ অধিকার কেড়ে নেওয়া চলবে 
নাঃ “এ সব জিনিস ব্যবহারের অধিকার এক চিরস্তন অধিকার। আদি 
বাসিন্দারা এবং তাদের পরে যারা আলবে-- উভয়েই এই অধিকারের,অধিকারী । 
এখনও যার! জন্মায়নি, এমনকি তাদের কাছ থেকেও কোন অঞ্জিত অধিকার কেড়ে 
নেওয়া যায় না।” কিন্তু কৃষকর্দের অধিকারের প্রতি এই সামস্তযুগীয় আইনজ্ঞের 
যে শ্রদ্ধ! ছিল, তাঁর কিছুমাত্রও ছিল না ১৭৮৯ সালের বিপ্নবী বুর্জোয়াদের মধ্যে । 
তাই এই বুর্জোয়ারা স্থাবর সম্পত্তির মালিকদের ্বার্থরক্ষার জন্য এইসব অধিকারের 
বিলোপ ঘটায় । 

পতিত জমি ব্যবহারের ব্যাপারে কৃষকদের অধিকারকে জমিদীরর1! কখনও 
কখনও মেনে নিতে বাঁধা হয়ে থাকলেও, তারা সর্ধর্ীই বলেছে যে তাদের 
অনাপতিমূলক অন্থমতির ফলেই কৃষকর1 এপব অধিকার পেয়েছিল । কারণ 
তারা নিজেদ্দেরকে অরণ্যে অধীশ্বর বলে মনে করত, ঠিক যেমন পরবর্তীকালে 
প্রজাদের জমিকে তারা নিজের্দের জমি বলে দাবী করত। মধ্যযুগে কোন (219191) 
সম্পত্তিমাঁলিক স্বাধীন নাগবিক যখন নিজেকে জমিদীরের হাতে সমর্পণ করতে 
অর্থাৎ, এক শক্তিমান ব্যক্তির কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতে চাইতো, তখন সে 
এ জমিদারকে একটা তৃণময় মৃত্তিকাখণ্ড ভেট দিত, এবং তার প্রতি আন্মগত্য 
ও শ্রদ্ধার শপথ নিত। তা সব্বেও নিজের জমি কিন্তু তার নিজেরই থাকত। 
কিন্তু কিছু কিছু প্রর্দেশে, যেমন ব্রিটানিতে, জমিদারর! নিজেদেরকে যূল জমিটার 
মালিক বলে মনে করত, তবে মাটির ওপরকার জিনিসগুলিতে, অর্থাৎ শশ্ব, 
গাছ, বাড়ি ইত্যাদির ওপর কৃষকর্দের অধিকারকে তীরা স্বীকার করত। এই 
ধরণের আইনী মিথ্যাচারের সাহায্যেই বুর্জোয়া যুগে অভিজাতর দখলচ্যুত 
করেছিল কৃষকদের, যে কৃষকরা ছিল পূর্বতন প্রজান্দের বংশধর । স্কট ল্যাণ্ডে 
কুষকর্ধের সম্পত্তির ওপর একেবারে নগ্রভাবে নির্মম লুঠন চালানো হয়, যার 
ফলে দেখা দেয় প্রবল জনরোধ | “ক্যাপিটাল'-এ কাল মার্কপ বর্ণনা করেছেন 
কিভাবে লাদারল্যাণ্ডের বকধামিক ডাচেস্টি' কেড়ে নিয়েছিল কৃষকদের 
অধিকার; যে কৃষকদের পূর্বপুরুষরাই ছিল তার বংশের গৌরব ও মহিমার 
স্থপতি । 

১৭৮৯ সালের বুর্জোয়া বিপ্লব জমিতে ব্যক্তিগত সম্পত্তির প্রতিষ্ঠা করে। তার 
আগে পর্যস্ত অভিজাতদের ভূ-সম্পত্তি সহ ফ্রাঞ্ের যাবতীয় ভূ-সম্পত্তিই 
সর্বসাধারণের ব্যবহার করার অধিকারের আওতায় ছিল। এই অধিকার 
পর্যায় ক্রম অহুসারে এ-সব সম্পত্তির ব্যকিগত চরিত্রকে হঠিয়ে দিত ফদল 


১৩২ 


তোলা হয়ে যাওয়ার পরই অভিজাত্দের অধিকারতূক্ত বনভূমি ও কর্ষণযোগ্য 
জমিগুলি আবার সার্বজনীন সম্পত্তিতে পরিণত হত, এবং কৃষকরা এসব 
জমিতে অবাধে নিজেদের গরু-ছাগল পাঠাতে পারত। আঙ,রের ক্ষেতগুলিতেও 
এই প্রথা চালু ছিল। ১৮০৬ সাঁলে প্রকাশিত “কুষি বিষয়ক সফর”? গ্রন্থে 
ফর লোয়া-গ্য-নফ শ্ঠাতু ১০০1০%৫ ৫” 15০00017101২01216 ০0 73610০ কর্তৃক 
১৭৬৩ সালে প্রকাশিত একটি স্বৃতিকথার উল্লেখ করেছেন। এঁ শ্বতিকথায় 
অভিযোগ জানানো হয়েছিল যে “আঙুর সংগ্রহ হয়ে যাওয়ার পর আঙুর- 
ক্ষেতগুলি মেষচারণের এলাকা হয়ে ওঠে । ঠিক পার্জনীন জমির মতই এইসব 
ক্ষেতে চরে বেড়ায় ভেড়ার পাল”। নিজেদের জমিতে গ্রামের গর্ু-ছাগলের 
পাল চরানোর অন্থমতি দিতে জমিদারর! বাধ্য ছিল তো! বটেই, উপরস্ত 
নিজেদের ইচ্ছামত চাষ করার অধিকারও তাদের ছিল না। আঙ,র-লতা 
রোপন করার আগে ব্ধীয়ানদের পরিষদকে জানাতে ও তাদের অন্্মতি নিতে 
বাধ্য ছিল জমিদারর]। ফরাসী বিপ্লবের কয়েক বছর আগে মতেস্থ্যকে একবার 
এই অনুমতি দেওয়া হয়নি, যা আর্থ-রাজনৈতিক তত্ববিদ্দের পক্ষে খুবই 
লজ্জাজনক হয়ে উঠেছিল | জমির মালিক নিজের জমিকে অকধিত অবস্থায় 
ফেলে রাখতে পারতেন না। ১৬৯৩ সালে চতুর্দশ লুই এক রাজকীয় আদেশ 
জারি করেন, যে আদেশে এক প্রাচীন প্রথাকেই স্থপ্রতিষ্ঠিত কর! হয়েছিল। 
এই আদেশে বলা! হয় যে মালিক তার জমিতে চাঁষ করতে অপারগ হলে, “যে 
কোন লোক এঁ জমিতে বীজ বুনতে ও ফলল তুলতে পারবে ।” 

সামস্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় স্থাবর সম্পত্তি কোনভাবেই বদ্ধনহীন ছিল না। নানান 
বাধ্যবাধকতা ও দায়দাক্রিত্ব জড়িয়ে থাকত তার সঙ্গে, তাছাড়াও স্থাবর সম্পত্তির 
মালিক ছিল তখন যৌথভাবে লমগ্র পরিবার । কেউ তার নিজের খেয়াল 
ধুশিমত জমি হস্তান্তর করতে পারত না। সে ছিল আদলে এক উপস্বত্বভোগী, 
সমস্ত সম্পর্তি নিজের বংশধরদের হাতে তুলে দিয়ে যাওয়াই ঘার দায়িত্ব। চার্চের 
ভূ-সম্পর্তিও ছিল এই একই ধরণের। এগুলি ছিল চার্চের, অর্থাৎ মহান 
ক্যাথলিক পরিবারের সম্পত্তি। যে সব মঠাধ্যক্ষ, সন্ন্যাসী ও যাজকর1 এইসব 
জমি ভোগ-দখল করত, তার] ছিল এঁ জমির. পরিচালক মাত্র__একাস্তই 
অবিশ্বন্ত পরিচালক । করের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্ত ফরাসী যাজকর! 
ফরালী বিপ্লবের সময় পর্যন্ত প্রচার করত ষে চার্চের বিষয়-সম্পত্তিকে মামুলী 
সম্পত্তি হিসাবে বিচার করা উচিৎ নয়। তার বলত এই সম্পত্বি আসলে 
কারোরই সম্পত্তি নয়, কারণ এ এক পবিত্র, ধর্মীয় সম্পত্তি । বিপ্লবী বুর্জোয়ারা 
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ঠিক এই কথাটাকেই কাজে লাগায় । তার! বলে যে যাজকর! চার্চের সম্পত্তির 
মালিক নয়। চার্চের সম্পত্তিকে বলা হত 5০০15518501021 সম্পত্তি। এই 
50016919 একটি গ্রীক শব্দ, যা থেকে আসে 9৪115৩ (চার্চ) শব্টি, যার অর্থ হল 
সমস্ত বিশ্বপ্ত মানুষের জমায়েত, পুনমিলন, অর্থাৎ সাধারণভাবে সমগ্র রাষ্্রকেই 
বোঝানো হয় এই শব্দটি দ্বিয়ে। অতএব, চার্চের সম্পত্তি হচ্ছে আললে জাতীয় 
সম্পত্তি। এই ধরণের কৌশলের সাহায্েই ইংল্যাণ্ডের অষ্টম হেন্রির মত 
বিপ্লবী বুর্জোয়ারা চার্চের সম্পত্তি হস্তগত করে এবং যে সম্পত্তি আসলে দরি্ 
মানুষদের, তা নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেয়। 

সামস্ততানত্রিক সম্পত্তির এইসব বাধ্যবাধকতা ও দায়দায়িত্বকেই অত্যন্ত তীব্রভাবে 
আক্রমণ করেছিলেন আর্থ-রাজনৈতিক তত্ববিদর। ও উ্দারপস্থী এতিহাসিকরা। 
আদিম সাম্যবাদের নিদর্শন স্বপ্প এই বাধ্যবাধকতাগুলি কৃষকর্দের কল্যাণের 
ব্যবস্থাকেই পাকা করেছিল, আর ব্যক্তিগত সম্পত্তি সামস্ততাস্ত্রিক সম্পত্তিকে 
হঠিয়ে দেওয়া মাত্রই তাঁরা এইলৰ বাধ্যবাধকতা পরিত্যাগ করে । 

১৭৮৯ সালের বিপ্লব সম্বন্ধে এক রূপকথা উদ্ভাবন করেছেন বুর্জোয়া এঁতি- 
হাসিকর1-_এই বিপ্লব নাকি কৃষকদের হাতে জমি তুলে দিয়েছিল, আর তারই 
সঙ্গে দিয়েছিল স্বাধীনতা! ও স্থখ ! অথচ একেবারে সরল সত্যটা হচ্ছে যে এই 
মহান বিপ্লব কৃষকের পতিত জমি ব্যবহার করার অধিকার এবং 'সমান গুরুত্বপূর্ণ 
অন্তান্ত স্থপ্রাচীন অধিকার কেড়ে নিয়ে তাকে অসহায়ভাবে ঠেলে দিয়েছিল 
স্দখোর ও দালালদের খন্পরে, একরাশ করের বোঝ! চাপিয়েছিল তার ওপর, 
আর তাকে বাধ্য করেছিল পুজি ও যন্ত্রপাতিতে হ্থসজ্জিত বিরাট বিরাট 
ভূ-সম্পত্তির খামার মালিকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতে। 

বুর্জোয়া বিপ্লব কৃষকদের জন্ত নিয়ে এসেছিল শুধুই দুর্দশা! আর সর্বনাশ। সরকারী 
লোক্ষগপনা অন্ধ্যায়ী ১৮৫১ সালে ফ্রান্সে ৭৮ লক্ষ ৪৬ হাজার জন সম্পত্তি 
মালিক ছিল । এদের মৃধ্যে ৩৬ লক্ষ জন এতই দরিদ্র ছিল ষে তারা৷ কোনরকম 
প্রত্যক্ষ কর দিতে পারত না! । ফলে, ছোট বড় মিলিয়ে সম্পত্তি-মালিকদের 
সংখ্যা নেমে আসে ৪২ লক্ষ ৪৬ হাজারে । ১৮৭৯ সালে বিতিন্ন প্ররপ্ন উত্থাপিত 
হয়, যেমন-কৃষি-সংক্রান্ত খণ, জমিদারদের প্রতি দেউলিয়া আইন প্রয়োগ, 
দখলচ্যুত করার প্রণালী বিষয়কে আইনের সরলীকরণ ইত্যাদি, এবং কতজন 
সম্পতি-মালিক সেই স্থবিখ্যাত গ্গাণের অংশ পাওয়ার অধিকারী তা স্থির করা 
জন্ত একটি অন্মন্ধান চালানো হয়। গ্যাম্বেটা কর্তৃক পরিভালিত 4.৪ 
চ০0৮11ুঘ৩ [784)98195 পত্রিকা এই ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহী. ছিল। 
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পত্রিকাটির ১৮৭৯ সালের ২৫-শে আগস্ট সংখ্যায় বলা হয় যে এই খের অংশ 
পাওয়ার জন্ত প্রয়োজনীয় জামিনযোগ্য যাত্র ২৮ লক্ষ ২৬ হাজার সম্পদ্ধি- 
মালিক আছে সারা ফ্ান্সে। কাজেই দেখ! যাচ্ছে যে ১৮৫১ থেকে ১৮৭৯ 
সালের মধ্যে সম্পত্বিমাপিক হিসাবে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য ব্যক্িদের সংখ্যা 
১৪ লক্ষ ২* হাজার কমে গিয়েছিল। 

সামস্ততাস্ত্িক যুগে কৃষকদের অবস্থা এবং বুর্জোয়া! বিপ্লবের ফলে তাদের প্রাপ্ত 
স্থযোগ সথবিধ! সম্পর্কে বুর্জোয়া! লেখকর! ষে সব ভূল ও মিথ্যা ্রচার করেছেন, তা 
উন্মোচিত করার জন্য মধ্যযুগীয় কৃষকদের শ্রমের অবস্থার সঙ্গে আধুনিক কৃষি- 
শ্রমিকদের শ্রমের অবস্থার তুলনা করাই যথেষ্ট। বিগত €* বছরে পণ্ডিত 
ব্যক্তিদের গবেষণ। এবং বিভিন্ন শহর ও মঠ থেকে আবিষ্কৃত অসংখ্য দলিলপত্রের 
ভিত্তিতে এই তুলনা করা যেতে পারে । 


নর্যযাণ্ডির শ্রমজীবি শ্রেণীগুলির অবস্থা বিষয়ক পূর্বো্সিখিত গবেষণায় এল. 
দ্বেলাইল দেখিয়েছেন, শ্রমকারীদের ভাগ্যের সঙ্গে জমিদারের ভাগ্য কিভাবে 
জাড়য়ে থাকত, কেননা সংগৃহীত ফসলের ওপরেই নির্ভর করত খাজনা। 
ৃষ্টাস্তম্বরূপ, সেন্ট জুপিয়েন ছ্য তুযুর্ল-এর দন্্যাসীদের প্রজারা৷ ফসলের ছয় 
ভাগের এক ভাগ খাজন! দিত, অন্ঠান্ত জায়গার প্রজার! দিত দশ ভাগের 
এক ভাগ, আবার কোথাও বা বারো ভাগের এক ভাগ দেওয়াই চালু ছিল। 
অনেকের দিনের গোট। বুর্জোয়া ছুনিয়ার তন্নতন্ন করে তল্লাশী চালালে এমন 
একজন জমিদারেরও দেখা পাওয়া যাবে নাযে তার জমিদারীর এলাকায় 
সংগৃহীত ফমলের বারো ভাগের এক ভাগ, বা এমনকি ছয় ভাগের এক ভাগ 
পেয়ে সন্ত্ট হয়। এই অবস্থা শুধু যে একট প্রর্দেশেই বলবৎ ছিল, তা নয়। 
ফ্রান্সের দক্ষিণ প্রান্তে মইম্যাকৃ-এও খাঁজন! দেওয়ার এই একইরকম ব্যবস্থা 
চালু ছিল। ১২১২ এবং ১২১৪ সালের বিধিবদ্ধ আইনে দেখ! যায় সে মইন্যাক্‌ 
মঠের সন্যাসীর! তাদের জমিতে কৃষকদের দ্বারা উৎপাদিত ফসলের এক- 
তৃতীয়াংশ, এক-চতুর্থাংশ, এমনকি এক-দশমাংশ ভাগ পেতেন। লাগ্রেজ- 
ফশ্ত1! এই বিধিগুলির ওপর গবেষণা করেছেন। তিনি বলেছেন “কৃষক ও 
সন্ন্যামীদের মধ্যে একটা পারস্পরিক চুক্তি হত। মন্ন্যাসীরা ফলের যে 
অংশটুকু দাবী করতেন, তা কিন্তু খাঁজনা নয়। এট! নিয়ে আগেই আলাপ- 
আলোচন1 করা হয়েছিল এবং কৃষকরা! স্বেচ্ছায় এ প্রকার ফদলের ভাগ দিতে. 
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রাজি হয়েছিল।”* 

একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীর নন্যার্তিতে আঙ্র চাষের সময় জমিদার 
ফসলের মাত্র অর্ধাংশ দাবী করত, আর বাঁকি অর্ধাংশ পেত কৃঘকরা | আজকের 
দিনের আঁউর-উৎপাদ্ক দেশগুলির কৃষকরা তো! তাদের উৎপাদিত মদের 
্বাদটুনু চাখ তেও পায় না । 

সেন্ট জামে ই ছ্য প্রেম-এর মঠের হিপাব-নিকাশের খাতাটি আবিষ্ষার করে 
প্রকাশ করেছেন গেরার্ড। এটা এক মুল্যবান দলিল। শার্লম্যানএর আমল 
থেকে শুরু হয়েছে এর তথ্যগুলি। এথেকে আমরা নবম শতাব্দীর ভূমিদাস 
ও কৃষকদের জীবন সম্বন্ধে অনেক কথাই জানতে পারি। মঠের জমিতে 
কোন বাক্তিবিশেষ চাষ করত না, চাষ করত কৃষকর্দের এক একটা দ্ল। 
একত্রে বসবাসকারী ২" থেকে ৩০ জন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে নিয়ে এই দলগুলি 
গড়ে উঠত। আর তারা যা খাজনা দিত, তা কোন আধুনিক কৃষকের কাছে 
অসম্ভব বম কম বলে মনে হবে। 

মঠের জমিগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ কর] হত-_17210563 10800101195, 
1191156$ 1101155 এবং 7781563 561%1159। পেই যুগে জমির কোন না কোন 
অন্তনিহিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থাকতই £ জমিদারী চরিত্রের জি, স্বাধীন জমি 
অথবা দস-প্রক্ৃতির জমি । গেরার্ড হিসাব করে বলেছেন যে রুষকরা প্রতি একর 
স্বাধীন জমির জন্য শ্রমে ও জিনিসপত্রে ৫ শিলিং ৬ পেনি, করদজমির জন্ত দিত 
৮ শিলিং ১ পেনি, আর দাঁস-প্ররূতির জমির জন্য ১ শিলিং করে থাজন। দিত। 
মঠের জমিতে কর্মরত কৃষকদের নাম থেকে বোবা যায় থে তারা অধিকাংশই 
ছিল জার্মান । পরিবার সমেত এই কৃষকদের সংখ্যা মোটেই কম ছিল না 
১০ হাজার ২৬ জন। এই বিপুল সংখ্যাটাকে বিচার করলে বোঝা যাঁয় যে এই 
কৃষকদের অবস্থাটাই ছিল তখনকার কৃষকদের স্বাভাবিক অবস্থা । আজকের 
দিনে এমন কোন শ্রমিক আছে কি, ঘে খুশি মনে তার উনবিংশ শতাবীর 
বুর্জোয়৷ জমিদারটির বদলে নবম শতাব্দীর কোন সন্ন্যাসীকে পেতে চাইবে না, 


৯ এ. লাগ্রেজ-ফস্যা । 4500069 [71569710565 501 74101559807) ১৪৭২ 
মইস্যাক হচ্ছে তাই এগারো বিভাগের একটি হাতি মধ্যযগে এই মইঢাক্‌ 
খুবই গ্রক্েপূ্ণ জায়গা ছিল । 
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এবং একর পিছু ১* শিলিং-এ দাস-প্রকৃতির জমি পেতে চাইবে না ?* 

ইংরেজ শ্রমজীবিদের অবস্থাও একইরকম ছিল। মধ্যযুগে ইওরোপের অবস্থা 
প্রসঙ্গ গ্রন্থে হাপাম্‌ লিখেছেন, “্লামানের বিষয়টিকে বিবেচনা করলে একটা 
অপ্রীতিকর মন্তব্য করতেই হয়_তৃতীয় এডওয়ার্ড বা ষষ্ঠ হেন্রির আমলে 
শ্রযজীবি শ্রেণীগুলি, বিশেষত কৃষিকার্ষে নিধুক্ত শ্রমজীবিরা, আজকের দিনের 
শ্রমজীবিদের তুলনায় জীবনধারণের উপকরণ অনেক বেশি পরিমানেই পেত। 
শ্যার জন কালাম্‌ বলেছেন যে চতুর্দশ শতাব্দীতে একজন কৃষক রোজ চার পেন্স 
করে পেত, যা দিয়ে দে অনায়াসে সপ্তাহে এক কোন্ব (5৩1০০) গম কিনতে পারত। 
কিন্ত আঙ্গকের দিনে (১৭৮৪) এক কোম্ব গম কেনার জন্ত তাকে দশ 
বারো দ্বিন প্রচ গু খাটতে হয়। কাজেই, যষ্ঠ হেন্রির আমলে এক পাউও মাংসের 
দাম দেড় ফাদ্দিং হরে থাকলে আমার মনে হয় দ্রামটা এরকমই ছিল--যে শ্রমিক 
দিনে তিন পেন্স বা সপ্তাহে আঠাবো পেন্স রোজগার কগত, সে তার পরিবারের 
জন্য ছয় শিলিং কোয়াটার দরে এক বুশেল্‌ গম আর চব্বিশ পাউওড মাংস 
কিনতে পারত । ন।নান ধরনের শ্রমজীবিদের কত করে মজুরী দেওয়া হবে, 
ত। পার্লামেন্টের বিভিন্ন আইনে নির্দারণ করে দেওয়া হয়েছিল। ১৮৩০ 
সালের "শ্রমজীবি বিধি''তে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় যে ফসল তোলার সময় 
শশ্যকর্তনকারীরা খাবার ছাড় দিনে তিন পেন্স করে মন্জুরী পাবে, যা আজকের 
দিনের পাচ শিলিঙের সমান। ১৪৪৪ সালে ষষ্ঠ হেনরীর সময়ে শ্রমজীবি 
বিধির ত্রয়োবিংশ ধারার ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে শম্যকর্তনকারীদের জন্য পাঁচ পেন্স 
এবং নির্মাণকার্ষে নিধুক্ত সাধারণ শ্রমিকদের জন্ত তিন পেন্স আধ পেনি যজুরী 
স্থির কর] হয়, যা আজকের দিনের যথাক্রবে ৬ শিলিং ৮ পেন্স এবং ৪ শিলিং 
৮ পেন্ধের সমান। ১৪৪৬ সালে অষ্টম হেনরীর 'সময়ে বিধির একাদশ ধারার 
দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদে শশ্যকর্তনকারীদের মজুরী আগের মতই রাখা হয়, কিন্ত 
সাধারণ শ্রমিকদের মন্ভুরী বাড়ানো হয়। ১৪৪৪ সালের বিধিতে সর্দার ক্ষেত- 
মজুর বা সর্দার মেষপালকদের মজুরী স্থির করা হয় ১ পাউণ্ড ৪ শিলিং, যা 
আঙ্গকের দিনের প্রায় ২০ পাউণ্ডের-এর সমান; কৃষিকাজে নিযুক্ত সাধারণ 
ভূত্যের মজুরী ছিল ১৮ শিলিং ৪ পেন্দ, আর তার সঙ্গে তারা পেত মাংস 
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ও মদ্দ। ১৪৯৬ সালের বিধিতে এইসব কাজের মজুরী কিছুটা বাড়ানো 
হয়েছিল। যদিও পাণামেন্টের আইনে এইসব মজুরীর হারকে সর্বোচ্চ হার 
হিলাবেই বেধে দেওয়। হয়েছিল,_যদদিও ধরেই নেওয়া যাঁয় ঘে পার্লামেপ্ট চলতি 
মজুরী-হার কমাতেই চাইবে, বাড়াতে নয়--তবুঃ আমার ধারণা, এর থেকে 
বেশি মজুরীও চালু ছিল। ব্যক্তিগত বিচার-বিবেচনা সবসময় আইন অন্ধযায়ী 
নির্দিষ্ট অঙ্কের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলে না । এই সঙ্গেই মনে রাখা দরকার যে 
কষিকার্ষের দেই একাস্ত ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থায় কর্মের স্থান ছিল অত্যন্ত অনিশ্চিত, 
আর তার ফলে শ্রমিকর্দের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের চাহিদা 
কমে যেতে বাধ্য । প্রায়শই চরম ছৃভিক্ষ দেখা দিত। প্রতিকূল আবহাওয়ার 
জন্য নয়, অদুরধর্শীতার সঙ্গে জিনিপপত্র বাবহারের ফলেই দেখ! দিত এইসব 
ছুভিক্ষ। এ-সব ছুতিক্ষও মান্য সহ করত। কিন্তু এইসব ব্যাপারকে মেনে 
নিয়েও আমি এই গিদ্ধান্ত টানতে বাধ্য যে উৎপার্দিত ভোগ্যপণ্যের সম্তভ৷ দ্র এবং 
প্রাত্যহিক ব্যবহারের নতুন নতুন ভোগ্যপণ্যের উদ্ভাৰন শ্রমিকর্দের যতই উপকার 
করে থাকুক না! কেন, পরিবারের ভরন'পোষণ চালানোর ব্যাপারে তাদের ক্ষমতা 
তিন-চারশে! বছর আগেকার পূর্বপুরুষদের থেকে অনেক কমই ছিল।"* 
১৭৮৯ সালে যখন ফরামী বিপ্লব সঙ্ঘটিত হল তখন পর্যস্ত সামস্ততান্ত্রিক সম্পত্তি 
নিজেকে সেইসব বহুমুখী দায়দারিত্ব থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেনি, থে 
দায়দায়িত্ব ও বাধ্যবাধকতাগুলি তার অতীতের সামাজিক যৌথসম্পত্তির অবশেষ 
মাত্র, এবং এই বাধ্যবাধকতাগুলিই সামস্ততান্ত্রিক সম্পত্তিগুলিকে ঘথেচ্ছ ব্যবহার 
ও অপব্যবহারের অধিকারবিশিষ্ট ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিবতিত হতে 
প্রবলভাবে বাধ! দ্িয়েছে। 


১। “দ্যস্টুডেপ্টেস হিস্টি অফ দ্য মিডল এ, হেনরি হালাম । উইলিরাম 
স্মিথ কর্তৃক উদ্ধত । খণ্ড ২, পারচ্ছেঘ ৯, পঞ্া &৪৬-৬৭. . | 
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১ বুর্জোক্া সম্পত্তি 
আমরা দেখেছি যে বনভূমি, চারণভূমি, এমনকি কর্ষণযোগ্য ভূমি রূপে 
স্থাবর সম্পত্তি প্রথমে ছিল সমগ্র গোঠীর সার্বজনীন সম্পত্তি । গোত্রগুলি 
যখন মাতৃতান্ত্রিক বা পিতৃতান্ত্রিক পরিবারে ভেঙে গেল, তখন এই স্থাবর »ম্পত্তি 
হয়ে উঠল যৌথ সম্পত্তি। তারপর ভাগুল পিতৃতান্ত্রিক পরিবার । এই আধুনিক 
পরিবারে থাকে পিতা-মাতা আর তাদের সম্তান, এবং কয়েকজন অতিরিক্ত 
ব্যক্তি, যেমন ঠাকুর্দা-ঠাকুরয়া অথবা কোন বিপত্বীক কাকা বা বিধবা কাকীমা 
যার! নিজেদের জন্য পাকা ব্যবস্থা করে উঠতে পারেনি, আর এদের সম্পত্তির 
উত্তরাধিকার পাওয়ার জন্য আশ্রয়দীতারা একাস্ত লুব্ধ হয়ে থাকে । এই আধুনিক 
পরিবারের আমলেই স্থাবর সম্পত্তি রূপান্তরিত হল ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে । 
অস্থাবর সম্পত্তি কিন্তু ভিন্ন পথে এগিয়েছে। সাম্যবাদী রূপ থেকে শুরু হলেও, 
অস্থাবর সম্পত্তি অনেক ভ্রতই ব্যক্তিগত রূপে পৌছে যায়। গোষ্ঠীগতভাবে 
বসবাসকারী বন্ন্দের মধ্যেও অন্ত্র-শন্ত্র ও অলঙ্কারকে ব্যক্তির নিজন্ব বলে মনে 
কর] হয়, এবং প্রায়শই সেগুলি মৃতদেহের সঙ্গেই কবর দেওয়] হয়।১ 

শ্রমের উপকরণগুলি যে ব্যক্তি ব্যবহার করে, উপকরণগুলিকে সব যুগেই তার 
ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে দেখা হত। ত্রীতদাসত্ব ও ভূমিদাসত্বের যুগে 


১ ফ্রেড্রিথ্‌ এক্তেল্ুস বলেছেন--অমরত্বের যে বিষ ধারণাটি আজ পর্যন্ত 
মানবতাকে পাঁড়ন করেছে, তা ছিল বন্য মানুষদেরই উদ্ভাবন । তারা ভাবতো 
যে শরারের মধ্যে আছে একটা বা দুটো আত্মা, আর এই আত্মা ঘুমের সময় 
ও মৃত্যুকালে শরাঁর ছেড়ে চলে যায়। ঠিক একইভাবে তারা পশদ, গাছ-পালা, 
এমনকি জড় পদার্থের মধ্যেও আত্মা আছে বলে মনে করত, ষে আত্মা তাদের 
অবয়বের বাইরে থাকতেও সক্ষম । তাই কোন যোম্ধাকে সমাহিত করার সময় 
তারা তার অস্তশস্রগলি ধংস করে ফেলত এবং তার পশুগ্ীলকে হত্যা 
করত । তাদের ধারণা ছিল যে এসব অস্ঘ ও পশগলি মৃত ব্যন্তির সঙ্গে সেই 
অন্য জগতেও যাবে । 


ক্রীতদাস ও ভূমিদাসের হাতেই তুলে দেওয়া হত কাজের ঘন্ত্রপাতি ও ভূমি। 
তারাই এগুলি ব্যবহার করত এবং কিছুটা নতুন সম্পত্তি স্থষ্টি করত। শ্রমের 
উপকরণগুলির ব্যক্তিগত উপযোগিতা এগুলির নিজন্ব চরিত্রের ক্নরণে, উদ্ভৃত হয়, 
কেননা শ্রমের উপকরণগুলি আকারে ছোট, দ্বামে কম এবং একজন মান্যই 
এগুলিকে পরিচালিত করতে পারে । এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে কারিগরের 
যন্ত্রপাতিকে রুষকের ক্ষেতের সঙ্গে তুলনা করা যায়। এ ক্ষেতও আকারে ছোট, 
দায়ে কম এবং একজন মানুষই তা ব্যবহার করতে পারে, অর্থাৎ কষক ও তার 
পরিবারের লদশ্যর।ই এ জমিতে চাষ করতে পারে। 

বুর্জোষাঁ সম্পান্ত আসার পুর্বপর্যস্ত স্থাবর সম্পত্তি বিবর্তনের পথে একদিকে ক্ষুদ্র 
কৃষক সম্পত্তির রূপ নেয় আর অন্থদিকে নেয় সামন্ততান্ত্রিক সম্পান্তর রূপ। 
কৃষিই ছিল এই বিবর্তনের প্রধান চালিকাশক্তি । শ্রমের উপকরণ ও শিল্পগত 
উৎপ।দন সংক্রান্ত সম্পত্তির বিবর্তনের চাগিকাশক্তি হল বাণিজ্য । মাকস 
দেখিয়েছেন যে বিকাশের একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় পৌঁছনোর পর এই সম্পত্তি 
স্থাবর সম্পত্বিকে প্রভাবিত করে এবং তার বুর্জোয়া সম্পত্তিতে রূপান্তরিত 
হওয়াকে ত্বরাম্থিত করে । 


যৌথতাবাদী গ্রামগুলিতে রুষকরা তাদের প্রয়োজনীয় সবকিছু ( রুটি, মাংস, 
শণ, পশম প্রভৃতি ) নিজেরাই উৎপাদন করে | একান্ত প্রয়োজন হলে মবেই 
এইমব গ্রামে কারিগরদের ( কামার, তাঁতি, দঞ্জি প্রভৃতি ) প্রবেশ করার অনুমতি 
মেলে। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী এইসব করিগরর] গ্রামের বাইরে বসবান করে । 
কিছুদিন এখানে বসবাস করার পর, এক বছর এক দিন পরে তার! নাগরিক অধিকার 
অর্জন করে সার্বজনীন চারণভূমিতে নিজেদের গবাদি পশ্ড পাঠাতে পারে । 
সার্বজনীন জমির একট ভাগ পাওয়ার অধিকার হয়। প্রথমদিকে এইসব গ্রামে 
কোন জিনিস বিনিময় করা হত না । হস্তশিল্পীরা গোষ্ঠীর সেবায় নিযুক্ত গণকর্মী, 
বাৎসরিক হিমাবে তাদেরকে খাণ্ঠ ও প্রয়োনীয় দ্রব্য দেওয়া হয় পারিশ্রমিক 
হিমাবে। তারা শুধু বরাতমাঁফিক কাজ করে । তাদেরকে কাঁচামাল সরবরাহ করা 
হয়, এবং সম্ভব হলে তার। খরিন্দারের বাড়িতে বসেই কাজ করে । ঘখন তারা 
আর গোঠী-কর্মী রইল না, তখন তাদের কাজের পারিশ্রমিক দেওয়া হত 
জিনিসপর্ী দিয়ে বা তাদের কোন কাজ করে দিয়ে, ঠিক যেভাবে সৈনিকরা 
পারিশ্রমিক পেত দ্বেশরক্ষার বিনিময়ে | গ্রামগুলি ঘতদ্দিন আয়তনে ছোট 
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এবং স্থাবর সম্পত্তির যৌথতাবাদী রূপটি যতদিন বজায় ছিল, ততদিনই বিষ্ামান 
ছিল শিল্পীর শ্রমের এই আদিম রূপটি। কয়েকটি রাস্তার ন'ঘোগস্থলে অবস্থিত 
যে সব গ্রযের ওপর দিয়ে ভ্রামাযান বণিকরণের গাড়িগুলি যাতায়াত করত, 
অথবা নন্দীর যোহনায় বা সমুদ্রের তীরে যে সব গ্রাম অবস্থিত ছিল, সেইসব 
গ্রামেই প্রথম পরিবর্তন ঘটলো । এঁলব গ্রামে এক একটা সাময়িক বাজার 
গড়ে উঠল, যে বাঙ্জারে পাঠানোর জন্য হস্তশিল্পীর! বিভিন্ন জিনিম তৈরী করত। 
যেখানেই নিজেদের উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রি করার সুযোগ পাওয়া যেত, সেখানেই 
তার]দলে দলে হাজির হত। গ্রামের মানুষেরা তাদেরকে বাধ৷ দিত না বা 
তাদের সঙ্গে উদ্দাণীন আচরণ করত দন, বরং তারা কারিগরদের স্বাগত 
জানাত। পরবর্তীকালে শহর ও নগরে রূপান্তরিত হয়েছিল যে গ্রামগুরল তার 
বামিন্দার ছিল স্থদক্ষ হস্তশিল্পী | এরা নানারকম হস্তশিল্লে শিযুক্ত ছিল এখং 
একে অপরের প্রয়োজনে পাশে যেয়ে দ্াড়াত। এইলব গ্রামের বাধিন্দারাই গড়ে 
তুলেছিল এক স্থায়ী বাজার | এই বাজারে তারা নিজেদের উৎপন্ন দ্রব্য বিনিময় 
করত কিন্বা মেলার সময় আগত ভ্রাম্যমান বণিকরের কাছে এঁনব দ্রব্য বিক্রি 
করত । 

অতঃপর এই শিল্পের চরিত্রেও একটা পরিবর্তন ঘটলো।- কারিগররা আর তার্দের 
খরিদ্দারদের ওপনু নির্ভরশীল রইল না। কাজ করার জন্য খরিদ্দাররা কবে 
ব্রত দেবে বা কীচাযাল পাঠাবে, তার আশায় আর কোন কারিগর বসে 
থাকত না। সে নিজেই কিছু কাচামাল কিনে হাতের কাছে মঙ্জুত 
রাখতে শুরু করল। সে আর খরিদ্দারের ভুকুমমাফিক কাজ না করে কাজ 
করত বাজারে বিক্রি করার জন্য | কারিগরদের উৎপাদক চরিত্রের সঙ্গে যুক্ত হল 
বণিকম্থলভ চরিত্র। সে নিজেই এখন কীচামাল কেনে এবং তৈরী মাল বিক্রি 
করে। নিজের কর্মশালাকে আরও বড় করে তোলে । শিক্ষানবিশ ও দ্দিনমজুর 
নিয়োগ করে কাজে সাহাষ্য করার জন্য । এর। তার নির্দেশমত কাজ করে: তাক 
বাড়িতেই থাকে, তার সঙ্গেই আহার করে। এসবের জন্ত যেটুকু অর্থের 
প্রয়োজন হত, তার পরিমাণ এতই ক্ম যে পেটাকে মার্কস প্রযুক্ত অর্থে পুজি 
বল! চলে না, অবস্ত এই তহবিলকে পুঁজির ক্রশৰপ বলে মনে করা যেতে পারে । 
মধ্যযুগীয় গ্রামগুলিতে ক্রমশ জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে গোষ্ঠীগত জমিতে নবাগতদের 
অধিকার বাতিল করতে হয়, ভূমি বণ্টনে তার্দের অংশ পাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। 
গ্রামের অমিগুলি আদি বাসিন্দং ও তাদের বংশধরদের একান্ত নিজন্ব সম্পত্তি 
হিপাবেই রয়ে যাঁয়। এইসব বাসিন্দারা এক ধরণের পৌর অভিজাততন্ত্র গড়ে 
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তুলেছিল, আর দেশ জুড়ে প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয়তার ফলে গড়ে উঠেছিল 
সামস্ত অতিজাততন্ত্ব। গণতান্ত্রিক সুইজারল্যাণ্ডের কিছু নগরে শহরে এখনও 
অভিজাততন্ত্ব টিকে রুয়েছে। আধুনিক আল্সটিয়ায় এইসব শহুরে অভিঞ্জাতরাই 
বড় বড় উতপাদককে (7182090101615) পরিণত হয়েছে। 

যে শহুরে অভিজাতরা জমি ও ক্ষমতা একচেটিয়৷ ভাবে দখল করে নিয়েছিল, 
তাদের স্বেচ্ছাচার প্রতিরোধ করার জন্য হন্তশিল্পীরা গড়ে তুলল সমবায়-সঙ্ঘ 
(৪011) । প্রথমর্দিকে এই নব সঙ্ষে স্থানীয় সমস্ত কারিগররাই যোগ দিতে পারত। 
এইপব সজ্ঘ হস্তশিল্পীদের শুধু পৌর অভিজাততদের হাত থেকেই রক্ষা করত 
না, রক্ষা করত পারম্পরিক প্রতিযোগিতার হাত থেকেও । যে বাজারে তারা 
নিজেদের জিনিপপত্র বিক্রি করত, তা ধীরে ধীরে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে । এই 
বাজার যেহেতু শহরের অধিবাসী 'মার মেলার ভ্রাম্যমান বিক্রেতাদের মধ্যেই 
শ্বধু সীমাবদ্ধ ছিল, তাই বাজারে যাতে অতিরিক্ত পরিমাণ মাল না জমে 
যায়, তার দ্রিকে নজর বাখতে বাধ্য ছিল সঙ্ঘগুলি। এইসময় সঙ্ঘগুলিতে 
সকলের প্রবেশাধিকার বন্ধ হয়ে গেল। সঙ্ঞে যুক্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা সীমিত 
হওয়র ফলে শহরের মধ্যে দৌকান খোলার অধিকারসম্পন্ন ব্যক্তিদের সংখ্যাও 
স্বভাবতই কমে গায়ছিল। একইভাবে সীমিত হয়ে গিয়েছিল মালিক কর্তৃক 
নিয়োগযোগ্য দিন-মজুরের সংখা। এবং তাদের দ্বাব1উৎপাদিত সামগ্রীর পরিমাণ । 
কতটা পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদিত হচ্ছে তা যাতে উৎপাদন সজ্ঘের কার্যকরী পরিষদ 
টিক মতো তত্বাবধান করতে পারে তার জন্ঠ কারিগর-প্রধানরা তাদের ঘরের 
দরজা-জানালা খুলে রেখে এবং কখনও কখনও উন্মুক্ত জায়গায় কাজ করতে 
বাধ্য ছিল। প্রত্যেকটি গিল্ড বা সঙ্ঘের নিজন্ব টবশিষ্ট্য থাকত, জুতা -প্রস্তত- 
কারকর শুধু নতুন জুতাই তৈরী করতে পারত, পুরনে৷ জুতা মেরামত করা বা 
তাতে তলি (5০1১) লাগানো তাদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। নব কাজ ছিল 
মুচিদ্বের সজ্ঘের এক্তিয়ারতৃক্ত | 

উৎপার্দদ করার অধিকারের মতই সঘত্বে রক্ষা করা হত বিক্রি করার 
অধিকারকেও। কোন মেলা চলার সময় বিক্রেতার] যখন-তখন ইচ্ছামতো ক্রেতাকে 
ডাকতে পারত না। দোকানের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময়ই শুধু ক্রেতাকে 
ডাকা চলত । ক্রেতা তার দোকানের সীমান! পেরিয়ে গেলে আব তাকে ভাকার 
বা তাঁকে বিক্রির জন্য মাল দেওয়ার অধিকার বিক্রেতার থাকত না, কারণ 
ধ ক্রেত! তখন লীর্ববর্তা ফোকানের যালিকের এজিয়াঘভূক্ত। বাজার ঘে. 
তখনই যথেষ্ট গুরুত্ব অর্জন করেছিল, তারই প্রমাণ পাওয়া ঘায় এইসৰ বছবিধ 
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ও ছোট-ছোট নিয়মগুলি থেকে। পরবর্তীকালে এই সব বাজারের বস্প্রারণ 
রূপান্তর এনেছিল উৎপাদন পদ্ধতিতে এবং উৎপাদন পদ্ধতির সাথে সম্পর্কযুক্ত 
সামাজিক সম্পর্কগুলি সাথে সাথে পরিবত্তিত হয়েছিল। 

হ্তশিল্পগত উৎপাদনে এক অন্তণিহিত দন্দ ছিল। হন্তশিল্পীর মধ্যে ছুটি জিনিসের 
সমন্বয় ঘটতো | একদিকে তার শিল্পের মননগত কাজ অপরদিকে কায়িক 
পরিশ্রমের কাজ-_ছুটি কাজই করতে হত তাকে । অথচ, উৎপার্দন এবং 
উৎপাদনের উপকরণগুল্ি ছড়িয়ে থাকত সারা দেশ জুড়ে। প্রতিটি প্রদেশ, 
প্রতিটি জমিদারী তালুক ও কৃষকদের প্রতিটি গোলাবাড়ি তাদের বাসিন্দাদের 
জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য ও জীবনধারণের অন্যান্ত উপকরণ নিজেরাই উৎপাদন 
করে নিত। তার! বিক্রি করত শুধু নিজেদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিসপত্র- 
গুণ্প এবং কিনতো শুধু কয়েকটি বিলাসন্দ্রধ্য | যেহেতু তারা নিত্যব্যবহার্য কোন 
জিনিসপত্র বাইরে থেকে আমদানী করত না, তাই মধাধুগীয় শহর ও প্রদেশগুলি 
ছিল মোট।মুটিভাবে অর্থ নৈতি ?ভাবে স্বনর্ভর। আর তারই ফলম্বরূপ তারা 
অন্যদের থেকে বিচ্ছিশ্ভাবে টিকে থাকতে সক্ষম ছিল। এরা পৃথক পৃথক ছো'ট- 
থাট বহু রাষ্্রী গড়ে তুলেছিল, আর সাধারণত এদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ 
লেগেই থাকত । 

উৎপাদনের এই নানান দিকে ছড়িয়ে পড়ার প্রবণতার সঙ্গে মানানসই অর্থ নৈতিক 
তত্বটি উৎ“াদনের নির্ভরতাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছিল। কৃষিবিদ্বরাই ছিল 
সমান্ততান্ত্রিক যুগের অর্থনৈতিক তত্ববিণ। ভূ-সম্পতির মালিকদের তারা 
পরামর্শ দিত নিজেদের এলাকার মধ্যেই সব কিছু উৎপাদন করে নেওয়ার, 
ধাতে করে এলাকার বাইরে থেকে কিছুই ন। কিনতে হয়। আর দেখা গেছে যে 
সামস্তপ্রভৃদের জমিদ্রাবীর মধোই সব কিছু তৈরী করার কর্মশালা থাকত, 
এমনকি অন্ত্রশস্ত্রও এর থেকে বাদ যেত না। 

ঘে ব্যাপারটি এই তত্বের জন্ম দিয়েছিল্স, সেই ব্যাপারটির মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ার: 
বনুদদিন পর পর্যস্ত এই তথটি টিকে ছিল। ষোড়শ শতাবীতে ইতালি থেকে ফ্রান্সে 
আমদানী করা হুল রেশম শিল্প। এই শিল্পকে এক একটা অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত 
করলে সাফল্যের সম্ভাবনা ছিল৷ কিন্তু তাঁ না করে রাজকীয় নীতি অনুযায়ী 
রেশম শিল্পকে ছড়িয়ে দেওয়া হল বিভিন্ন প্রদেশে । গ্রামাঞ্চলে বেশমগুটি চাষেন্র 
চেষ্টা 'কর। হয়েছিল । রেশম-কীট তু তগাছের পাতা খেয়ে বেঁচে থাকে। অথচ 
এঁনব গ্রামাঞ্চলে তুণতগাছের চাষ একেবারে অসম্ভব ন! হলেও খুবই ছুরহ ছিন। 
বাইরে থেকে যাতে আর তুলো কিনতে ন! হয়, তার জন্ত ১৭৮৯ সালের 
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বিপ্লবের সময় থেকে তুলোগাছের চাষ শুরু করার চেষ্টা করা হয়েছিল। আখ 
কেনার জন্য উপনিবেশগুলিকে যে কর দিতে হত, তার ছাত থেকেও নিস্তার 
পাওয়ার কথা ভাবা হয় তখন, আর তার ফলেই আবিষ্কৃত হয় য়ে বীট-কন্দের 
মধ্যেও রয়েছে শর্করাজাতীয় উপাদান । 

পরাজিত পক্ষ নিশ্চিহ হয়ে যাওয়ার ফলে বিভিন্ন ছুর্গের মধ্যেকার যুদ্ধ কমে 
আলছিল। পরাজিত পক্ষের জমি-জায়গ। দখল করে নিত বিজয়ীপক্ষ। যুদ্ধ না 
হওয়ার ফলে রাজপথগুলিও অনেক বেশি নিরাপদ হয়ে উঠল। এ-সবের দরুণ 
বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে বাণিজ্যিক আদান-প্রদান শুর হল এবং গড়ে উঠল 
হস্তশিল্পগত পণ্য উৎপাদনের বড় বড় কেন্দ্র। মূলত ইংল্যাণ্ড থেকে আমদানী করা 
পশম দিয়ে বন্ত্র নির্মাণের কাজ চালু ছিল ঘেন্ট শহরে। চতুর্দশ শতাব্দীতে এই 
ঘেণ্ট শহরের লোকসথ্খ্যা ছিল ৫ লক্ষেরও অধিক । বাণিজ্যের বিকাশ কাঁপিয়ে 
দিয়েছিল সাযস্ততাস্ত্রিক শহবের সামাজিক কাঠামোকে। 

যে সব শহর শিল্পের ক্ষেত্রে উন্নত হয়েছিল, সেইলব শহরের হস্তশিলীদের সমবায় 
সঙ্ঘ খ| গিল্ডের প্রধানর1 দৃঢ়বদ্ধ নিগম (০90291811০9) গড়ে তোলে । এই 
নিগমে প্রবেশাধিকার পাওয়া যেত শুধুমাত্র জন্ম ্ত্রে' অর্থের জোরে, বা রাঁজানু- 
কৃল্যে, কিছ্থ। দীর্ঘদিন শিক্ষানবিশ থাকার পর। কোন সঙ্ঘ-প্রধানের পুত্র 
অবশ্ঠ ব| আত্মীয়রা শিক্ষানবিশ ছাড়াই নিগমে প্রবেশাধিকার পেত। হাতের 
কাজ শেখার জন্ঠ, এ কাজের অস্থুশীলন করার অধিকার পাওয়ার জন্য এবং পরে 
অবাধে কাজ করার যোগ্যতা পাওয়ার জন্ত অর্থ দিতে হুত। যে সব কারিগর 
নিজেরা স্বাধীনভাবে আর কারঞ্জ না! করে অন্ত কোন মালিকের কর্মশালায় কাজ 
করছিল, তার্দেরকে নিগন থেকে সঙ্ব-প্রধাণরা বাদ দিয়ে দিত। এতদিন পর্যস্ত হত্ত- 
শিল্পীর! স্থযোগমত মালিক ও দোক।নদার হওয়ার আশ। মনে মনে পোষণ করত 
কিন্তু বাণিজ্য ও শিল্পের বিকাশের সাথে সাথে এ ব্যাপারে ভার্দের সমস্ত সম্ভাবনাই 
বিলীন হয়ে গেল। নিগমতৃক্ত শিল্পগুলিতে ঢুকতে না পেরে এবং নিজেদের 
নিয়োগকর্তাদদের সঙ্গে শত্রতার দরুণ তার! দিন-মজুরদের বিরাট বিরাট সংস্থা 
গড়ে তোলে । এই সংস্থাগুলি ছিল একইসঙ্কে জাতীয় ও আস্তর্জাতিক চবিত্রের, 
আর মালিকদের সঙ্ঘগুলি মূলত স্থানীয়ই ছিল। উৎপাদনের বিকাশের ফলে 
সমৃদ্ধ হয়ে ওঠা! এই মালিকরা শিক্ষানবিশ ও দিন-মজুরদের মোকাবিলা! করার 
জন্ত হাত মেলাতো পৌর অভিজাতদের সঙ্গে । উন্নতিশীল পৌর অভিজাতদের 
প্রতি ঈর্ষান্বিত সামস্ত অভিজাতরা প্রায়শই এই শিক্ষানবিশ ও দিন-মন্ুরদ্ের 
প্ররোচনা যোগাত, সমর্থন জানাত। মধ্যযুগের প্রতিটি শিল্পসম্ব্ধ শহর রক্তাক্ত 
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হয়েছে দিন-মজুর ও হস্তশিল্পমীলিকদের মধ্যেকার সংঘর্ষে । 

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষদিকে উত্তমাশ অন্তরীপ ঘুরে ভারতবর্ষে ঘাওয়ার 'পথ 
আবিষ্কার, আমেরিকা মহাদেশ আবিষ্কার, ইওরোপীয় বাজারে আমেরিকান 
সোনার আমদানী, এব মাগর অতক্রম কবে অপর পারে বাণিজ্যের স্ুত্রপা-_ 
এইদব ঘটনা স্থাবর সম্পত্তির মূল্য কমিয়ে দ্নেয়, ভূমধাসাগরের পার্ববর্তা শহর- 
গুলিতে, নেদ্ারল্যাণ্ডের এবং জার্মানীর বাণিজ্যিক সঙ্ঘহৃক্ত শহরগুলিতে 
উদীয়মান বুর্জোয়াদের উৎপাদনের কাঙ্জে এক দ্বীরুণ প্রেরণা যোগায়, আর 
স্থচনা করে আধুনিক বিপ্রবের যুগের ।৯ 

ভারতবর্ধ এবং আমেরিকায় সগ্য আবিষ্কৃত দেঁশগুলিতে লুষ্ঠন শুরু হয়, এখ এই 
দেশগুলি ইওরোপের শিল্পজাত ও কৃষিজ[ত দ্রব্যের বাজারে পরিণত হয়। 
শহ্য, পনির, স্থুরা প্রভৃতি আমেরিকায় রপ্ানী করতে শুরু করে ইংল্যাণ্ড। 
উপনিবেশিক বাজার স্বট্টি এবং আমেরিকা থেকে সোন! আমদাঁনী--এই ছুটি 
ঘটন: নির্মাণমূলক শিল্পের বিকাশকে আরও ক্রুত করে তোলে । ব্যক্তিহিসাবে 
অনেকে কারখানা বানানোর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহে সক্ষম হয়ে ওঠে। 
এইসব কারখানাগুলি প্রথমে ছিল কারিগরদের কর্মশাল] মাত্র । তফাৎ ছিল ছুটি 
_-সাধারণ কর্মশালার থেকে অনেক বেশি কর্মী এখানে নিয়োগ কর হত, এখানে 
এব" উৎপাদিত হত অনেক বেশি পয়িমাণ পণ্য। এই কর্মশালাগুলি যেহেতু 
গিল্ডের যাবতীয় নিয়ম-কানুন লঙ্ঘন করেছিল আর হস্তক্ষেপ করেছিল গিন্ড- 


১। খুব আলোড়ন-জাগানো ও বিম্ফোরক চাঁরন্রের রাজনোতিক ঘটনাবলীকেই 
বৈপ্লবিক ঘটনা হিসাবে বর্ণনা করাটা রেওয়াজে দাঁড়য়ে গেছে । অথচ, সমাজের 
অগ্রগতি এবং মানুষের জীবনধারণের অবস্থার ওপর অনেক বেশি বৈপ্লাবক 
প্রভাবসম্পন্ন অর্থনোৌতিক ঘটনাবলীর ওপর খুবই কম গ:রুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে । 
বহু যাছ্-বিগ্রহ, দেশের সাঁমানার অদল-বদল এবং নানা ধরণের সামাজিক ও 
রাজনৌতিক পরিবর্তন সত্বেও কৃষকদ্দের আচার-আচরণ ও প্রথাগ্দীল শত শত 
বছর ধরে অপারিবার্তিত থেকেছে । ইংরেজ নতত্তবিদ মিস্টার ফ্যারার বলেছেন 
যে কৃষকদের কুসংস্কারগুলি হদবহ বন্য মানুষদের কুসংস্কারের মতই । রেলপথ 
স্থাপনের প্রভাবে এই কিছ্বাদন ধরে গ্রামের মানুষের সচেতনতা বাড়ছে। 
আন্গকের দিনে অর্থনৈতিক বিষয়টির প্রভাব এত যে বেশি ফ্রান্সে আর সরকার 
পরিবর্তনের জন্য কামান দাগার ঘরক্র হয় না, 0৮ 
বিরোধিতাই সরকার পাঁরবর্তনের পক্ষে যথেষ্ট । 
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প্রধানদের অধিকারে, তাই এগুলিকে শহরে প্রতিষ্ঠা করার স্থযোগ ছিল না। 
সে কারণে এইসব কর্মশালা স্থাপন করতে হত শহরতলিতে বা গ্রাযাঞ্চলে অথবা 
সমুদ্র উপকৃলবর্তা শহরে । সগ্-প্রতিষ্ঠিত এইসব সমুদ্র উপকূলবর্তী শহরে না ছিল 
পৌর অভিজাতরা, না ছিল নিগমতুক্ত কোন শিল্প । লগ্ডন ও প্যারিতে এইসব 
কারখান| তৈরী করা হত শহর-প্রাচীরের বাইরে, ওয়েষ্টমিন্স্টার সাউথওয়ার্কে 
এবং ফ্যবর্গ স্যা আতোয়ায়। এগুলি স্থাপন করত ওপনিবেশিক বাণিজ্যের দ্বার! 
সমৃদ্ধ হযে ওঠা বণিকরা, নিয়মের শৃঙ্খলে আবদ্ধ ও যৌথ-সংস্থার বন্ধনে পিষ্ট 
গিল্ড-প্রধানর! নয়। আজকের দিনে দেলপথ তৈরী ও তা পরিচালনার কাজ 
করে থাকে পু'জি নিয়োগকারী ব্যক্তিরা, গাঁড়ির কামর! নির্াণকারী কোম্পানীর 
প্রধানরা নয়। 
নির্মান শিল্প চালু হওয়ার ফলে ক্ষতিগ্রন্ত হয়েছিল নিগমগ্লি আর ধ্বংস হয়ে 
গিয়েছিল হম্তশিল্পের গিল্ডপ্রধানর। | কিন্ত কারিগরদের পক্ষেও এই নির্মাণ 
শিল্প ছিল সমান ক্ষতিকর, যদিও শ্রমকে আরও সুশৃঙ্খল করে তুলে ও আরও 
বেশি পরিমাণে শ্রম স্থতি করে এবং উচ্চতর বেতনের ব্যবস্থা করে নির্মাণশিল্প 
আপাতভাবে কাব্রিগরদের উপকারই করেছিল । কারখাঁনাগুলিতে শ্রম-বিভাজন 
চালু হল। যে কোন শিল্পের যাবতীয় কার্ষকলাপ অসন্বদ্ধ ও পরম্পর-বিচ্ছিন্ 
হয়ে পড়ল। যেমন, পিন্‌ তৈরীর কাজ প্রীয় কুড়িট৷ বিভিন্ন ধরণের কাজে ভাগ 
হয়ে গেল, কুড়িজন স্থ্দক্ষ শ্রমিক এই কাজগুলি করতে শুরু করল। যে কারিগর 
এতদিন পর্যস্ত নিজের শিল্পের যাবতীয় কাজই জানতো! এবং এক এক করে এ 
সবকটি কাজই নিজে হাতে করত, পে এখন হয়ে উঠল শুধু এক ক্ষুদ্রাংশের কর্মী, 
সারাটা জীবন ধরে তাকে এ একটাই কাজ করে যেতে হুবে। 
বাণিজ্য ও পণ্য উৎপার্দনে যে জোয়ার এসেছিল, তা শহরগুলির সম্প্রসারণকে 
ত্বরান্বিত করে। নিজেদের সীমান৷ পেরিয়ে সন্নিহিত মাঠে ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য 
হয়েছিল শহরগুলি। আর তখন দেখ! দিল এক অর্থ নৈতিক সমস্যা £ এইসব 
সগ্ত-হৃ জনপদের জন্য জীবিকার ব্যবস্থা কর জরুরী হয়ে উঠল। ৃ 
আদিম যৌথতাবাদী যুগে এমনকি রাজকীয় ক্ষমতাবিশিষ্ সামরিক প্রধানদের 
বাপস্থান হিসাবেও কোন শহর গড়ে ওঠেনি । ঠিক তারতব্বীয়.রাজাদের মতই 
মোবোভিঙ্গিয়ান রাজীরাও বেশ কিছু সশন্ত্র অঙ্গচর ও লোক-লম্বর নিয়ে ঘুরে 
বেড়াতেন, পিছনে পিছনে যেত বিভিন্ন কাজের কাঙগিগরর। | রাজারা! যেখানেই 
. ভীবু ফেলড্রেন, দেখানটাই সাময়িকভাবে শহুর হয়ে উঠত। আশপাশের গ্রামের 
বাসিন্দাদ্বের দেওয়া কর ও অন্থধানের টাকায় তাদের ব্যয় নির্বাহ হত। যে স্ব. 


৯১৬ 


লোকের অন্্সংস্থানের, কৌন উপায় ছিল না ভাবা! ববাস্তাঘাট না থাকার ফলে 
এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার সমস্যার দ্বরুণ কখনোই নিজের] স্থায়ীভাবে একজোট 
হতে পারত ন1। জীবনধারণের জন্ত আশপাশের অঞ্চলগুলির কৃষিজ দ্রব্যের 
ওপর নির্ভরশীল সামস্ততান্ত্রিক শহরগুলি সীমিত সংখ্যক অধিবাসীর মধ্যেই 
আবদ্ধ থাকতে বাধ্য ছিল। যতদ্দিন পর্যস্ত রাস্তাঘাট ছিল না বা বস্তায় 
নিরাপত্তার অভাব ছিল, ততঙ্দিন পর্যস্ত শহরগুলির মধ্যে যে কৌন ধরণের 
বাণিজ্যিক আদান-প্রদান ছিল একান্তই অসম্ভব বা দুরহ। আর তার ফলে 
জীবনধারণের উপকরণ রপ্তানীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা! নেওয়ারও কোন প্রশ্ন ছিল না। 
কিন্ত যখন থেকে যোগাযোগের উপায় উন্নত হতে শুরু করল এবং মানুষরা এক 
প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশে শস্য চালান দিতে শ্তরু করল, তখন থেকেই সমস্ত শহর 
ও প্রর্দেশগুলি নিজেদের এলাকা থেকে শন্ক রধ্চানী নিষিদ্ধ করা ও শশ্য ব্যবসা 
একচেটিয়াকরণে প্রতিহত করার জন্য ব্যবস্থা নিতে লাগাল। ইওরোপের সমস্ত 
শহরেই খাছ্শশ্য নির্দিষ্ট সময়ে বাজারে বিক্রি করার বিধান জারি করা হয়েছিল। 
একটা সর্বোচ্চ দাম বেঁধে দেওয়া হত, এবং কতটা পরিমান থাগ্শন্য কেন। 
চলবে, তা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হত। কোন মালিক দু'বছরেরও বেশি সময় ধরে 
শশ্য মজুত করে রাখলে তার শশ্য বাজোয়াপ্ড করে নেওয়া হত। ক্ষেতের অকতিত 
ফদল বা গোলাজাত শস্য ক্রয় করাও নিষিদ্ধ ছিল। শহরগুলির সম্প্রনারণ এবং 
নিজেদের এলাকার বাইরে থেকে খাদ্যশশ্য নংগ্রহ করার সমশ্যার ফলে একটা 
ব্যাপার ঘটতো।-_-চাষ যে বছর ভাল হত না, সে বছরই ছুভিক্ষ দেখা দিত। 
পৌর কর্তৃপক্ষের কাঁছে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিল ছৃ্তিক্ষ প্রতিরোধ করা । 
শহরের অন্তত তিনমাস চলার, মত খাগ্যশশ্য মজুত রাখার সবরকম ব্যবস্থা করত 
পৌর কর্তৃপক্ষ, এবং প্রতিবছর যথেষ্ট পত্রিমান জমিতে বীজ বপন করা! হচ্ছে 
কিনা, তার দিকেও নজর রাখত। ফ্রাঙ্গে ১৫৭৭ সালের এক অহ্ুশাসনে আঙর- 
চাঁষের ওপর নিয়ন্ত্রণ জারি করা হয়। আঙ,রচাষ তখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে 
উঠেছিল। এ অঙ্থশাদনে বলা হয় যে যতটুকু জমিভে আঙ্রের চাষ করা হবে, 
তার থেকে দ্বিগুণ পরিমাণ জমিতে করতে হবে খাগ্ঠ শশ্যের চাষ। 
নতুন নতুন প্রয়োজন মেটানোর জন্ত ক্কষির বিকাশ ঘটানোর দরকার হয়ে 
পড়লে] । নতুন সব জ্যিকে কৃষির আওতায় আন! হুল, গাছপাঁল1 কেটে সাক করা 
হল বনভূমি, জলাজমির সংস্কার করা হুল, আর শশ্যক্ষেত্রের আক্সতনও বাড়ানো 
_হুল। যেবছর ভাঁজ চাষ হত, সে বছর এত প্রচুর পরিমাণে ফসল উঠত থে 
তাঁর দাম থেকে কিছুই লাভ করা ধেত নাঁ। তাই নতুন বাজার -স্থঙি করা 
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অত্যাবশ্যক হয়ে উঠল । ফ্রাঙ্জে এক প্রদেশ থেকে অন্ত প্রদেশে শশ্ব চালান 
দ্বেওয়ার এবং ইংল্যাণ্ডেও উপনিবেশগুলিতে শশ্য রঞ্চানী অঙ্যতি দেওয়া হল। 
এই অর্থনৈতিক স্বাধীনতাগুলি ছিল ক্ষণস্থায়ী কারণ কোন, অঞ্চল শস্যের 
ঘাম একটা নির্দিষ্ট মাত্রা পৌছনো৷ মাত্রই পেখানে শদ্য রপ্ানীর ওপর 
নিষেধাজ্ঞা জারি করা হত। ১৬৬৯ থেকে ১৬৮৩, এই চৌদ্দ বছরের যধ্যে নয় 
বার শশ্য রপ্তানীর অন্মতি দেওয়। হয়, আর ছয় বছর শশ্য রপ্তানী নিষিদ্ধ করে 
দেওয়া হয়। 

আঞ্চলিক দুভিক্ষকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা এইসব আইন-কাহ্ছনের ছিল না) 
বরং যে সব প্রদেশে স্থপ্রচুর শপ্য উৎপাদিত হয়েছে, সেখান থেকে শস্য রানী 
নিষিদ্ধ করে এইসব আইন-কানুন ছুভিক্ষকে আরও তীব্রই করে তুলতো। 
যখনই প্রতিযোগি তার বিপদ দেখ। দিত বা ঘনিয়ে মাঁদত ছুতিক্ষ, তখনই এসব 
অঞ্চলের মধ্ো দিয়ে পরিবহনের সময় ছুভিক্ষগী ড়ত শহন্বগুলি এসব শস্য বাজেয়াপ্ত 
করে নিত। কলবার্ট ২৫০৭ বৃস্ত। শসা দখল করার জন্য বলপ্রয়োগ করতে বাধ্য 
হয়েছিলেন । বোর্দোর পার্লামেন্ট এ শপ্যগুলি নিজেদের কাছে রাখতে চেয়েছিল । 
কখনও কখনও এমনও হত যেকোন শহরে যখন দুভিক্ষ চলছে, তখন মাইল 
পঞ্চাশ দূরের কোন অঞ্চলে হয়ত অঢেল গশ পাওয়া যাচ্ছে। মন্দ, পশম 
প্রভৃতির আমদানী-রপ্তানীর ওপরে একই ধরণের নিয়ন্ত্রণ জারি করা! 
হয়েছিল। নিজেদের মদদ যাতে আরও বেশি পরিমাণে ধিক্রি কর! যায়, তার 
জন্ত বোর্দো ও মার্সেই-এর মত সামুদ্রিক বন্দরগুলি পার্খবর্তী গ্রদেশসযূহের মদ 
জাহাজে তোলার কাজে তার! বাধা দিত। ১৭৮৯ সালের বিপ্লবের আগে রাজ- 
সভার শেষ মন্ত্রীরা এইসব আইন-কালনের বিপদ ও অকার্যকারীত দেখানর চেষ্টা 
করেছিলেন। তার! সাময়িকভাবে এইসব আইন রদ করতে সমর্থ হলেও 
সর্বদাই শেষপর্যস্ত এগুলিকে আবার চালু করতে বাধ্য হতেন। এইসব আইনের 
বিলোপ ঘটানোর জন্ত এবং কষকর্দের বিশেষ স্ুযোগ-ন্থবিধা কেড়ে নেওয়ার 
জন্য দরকার ছিল একটা বিপ্লবের । এইলব স্থযোগ-হৃবিধা স্থাবর সম্পত্তির 
ওপর গুরুভার হয়ে চেপে বসেছিল এবং ক্ষতিগ্রস্ত করছিল আধুনিক কৃষির 
বিকাশকে, ঠিক যেমনভাৰে ৬ বিশেষ হৃযোগ-সবিধা ক্ষতিগ্রস্ত 
করেছিল শিল্পের বিকাশকে । 

নিগমতৃক শিল্পগুলি তাদের শহরে নতুন নির্ধাণশিয্প প্রতিষ্ঠার বিরোধিত। করত। 
এরা সবথ্যেক তয় পেত নতুন নতুন আবিষ্কারকে। হত্তশিল্প মালিকের 
মধ্যে শিক্ষাগত সমকক্ষতা বজায় রাখার জন্ত এবং একজনের যে সুবিধা নেই, 
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তা যাতে অন্ত কেউও ভোগ করতে না পারে তার ব্যবস্থা করার জন্ত ঘে কোন 
ধরণের নতুন প্রক্রিয়া ও অগ্রগতিকে কাজে লাগানো নিষিদ্ধ করে দেওয়। 
হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে আরগাঁদ দুটি বাষু-প্রবাহ (-০17-০811590) বিশিষ্ট 
এক ধরণের বাতি উদ্ভাথন করেন। এই বাতি ছেলের প্রজলন ক্ষমতাকে 
তিনগুণ বদ্ধিত করেছিল। টিন শ্রমিকদের নিগম এই বাতির উদ্ভাবক আরগাঁদকে 
প্যারির পার্লামেন্টের সামনে হাজির করিয়েছিল। এই নিগমের দাবী ছিল ষে 
বাতি নির্মাণের একচেটিয়া অধিকার একমাত্র তার্দেরকেই দিতে হবে। মহামান্তা 
প্যপাদু, হ্য বারি ও মারি আতোয়ানেং-_রাজসভার এইসব রাজকীয় 
সদস্যাদের প্রভাবেই স্থৃতির ছাপা কাপড় বিক্রি' করার অনুমতি দেওয়া 
হয়েছিল। কয়েন, লিড এবং আমিয়ের বণিকৃপজ্ঘ এ ব্যাপারে প্রচণ্ড প্রতিবাদ 
জানিয়েছিল। তাঁরা বলেছিল যে এইসব কাপড় তৈরী শুরু হলে ফ্রান্সের 
শিল্প ধ্বংস হবে এবং সর্বনাশ ঘনিয়ে আমবে। 

কুষি ও শিল্পের বিকাশকে বাধা দ্রিত যে সামস্ততান্ত্রিক শৃঙ্খলগুলি, সেগুলি 
ভেঙে পড়ার পরই বুর্জোয় সম্পত্তি নিজেকে অবাধে প্রতিষ্ঠিত করতে শুরু করে 
এবং শুরু হয় তার বিবর্তন । 

নিজের ভূসম্পত্তির চারদিকে বেড়া দেওয়ার অধিকার অর্জন করেছিল 
জমিদার । ফমল তোলা হয়ে যাওয়ার পর মাঠে মাঠে পশুচারণের যে অধিকার 
ছিল মান্ষের, তা আর রইল না। এই বেড়া দেওয়ার অধিকার এক প্রচণ্ড 
গুরুত্বপূর্ন ঘটন1। কেননা তার আগে পর্যস্ত সাধারণ মাহুষ চাষের যে পদ্ধতি 
প্রয়োগ করত, জমিদারকেও সেই পদ্ধতিই প্রয়োগ করতে হত, এবং বোনার্ত 
হৃদয়ে তাকে দেখতে হত যে তার জমির ফসলের আশপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে 
সাধারণ মানুষের গবার্ধি পশুগুলি। অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্গে এই বেড়া দেওয়ার 
অধিকার নিয়েই সবথেকে বেশি হৈ-চৈ হয়েছল। সম্ভবপর প্রতিটি জায়গায় 
সার্জনীন জমি ভাগাভাগি রুর] হয়, অর্থাৎ তুলে দেওয়। হয় বুর্জোয়াদের 
হাতে, কারণ গোঠীর যে সব অধিবাশী এ জমির ভাগ পেয়েছিল, তারা 
নামমাত্র দীমে নিজের ভাগ বিক্রি করে দেয় বুর্জোয়াদের কাছে। জমির এই 
ভাগাভাগির সপক্ষে বিস্তর হিতোপদেশ ও নৈতিক কারণ খাড়। কর] হয়, কিন্ত 
আনলে এই ভাগাভাগি ছিল ক্ুপ্র কষককে কোন গবার্দি পণ্ড রাখতে ন! 
দেওয়ার এবং তার যাবতীয় সংস্থান কেড়ে নেওয়ার একটা কৌশল মাত্র। এই 
কাঙ্গের উদ্দেশ্ত ছিল ক্ষুত্ কৃষকদের মন্ডুরী-শ্রমিকে পরিণত কর]। চার্চের সম্পত্তি 
ছিল আসলে দরিদ্র মাহ্ষঘের সম্পত্ি। কিন্তু তাদের হাতে এ সম্পত্তি প্রত্যর্পন 
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করার বদলে ইংল্যাণ্ডে ও ফ্রান্সে চরম নির্মমতার সঙ্গে শক্তিগ্রয়োগ ও কৌশলের 
সাহায্যে লুঠন করে নেওয়। হয় চার্চের সম্পত্তি। সব জায়গার র্জোয়াদের মধ্যেই 
এক তন্করস্থলভ প্রবৃত্তির তাড়না লক্ষ্য করা যায়। 
মধ্যযুগের কৃষিজীবি শ্রেণীগুলির ইতিহাস সাক্রাস্ত গ্রস্থের মুখবন্ধে লিওপোল্ড 
দেলাইল, লিখেছেন : «এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটন! হল দশম থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী 
পর্যস্ত, অর্থাৎ বিগত পাঁচশত বছর ধরে, আমাদের কুষির নিশ্চল অবস্থা । 
আমাদের প্রাচীন রচনাপত্রে যে সব প্রথার কথ। পাওয়া যায়, তার প্রায় সবকটিই 
বর্তমান দিনের শ্রমিকদের মধ্যেও এত বেশি করে চালু আছে থে ত্রয়োদশ 
শতাবীর কোন কূঘক আজকের দিনের ছোট ছোট খামারগুলি দেখলে আদৌ 
বিশ্মিত হবে না।” কিন্ত যে সব বড় বড় আধুনিক আকারে মন্ত্ররালিত কৃষি- 
পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়, সেগুলি দেখলে ত্রয়োদশ শতাব্দীর এ কৃষকটিই বিশ্বয়ে 
হতবাক্‌ হয়ে যাবে। 
কৃষির সর্বাধিক উন্নত পদ্ধতিগুলি কৃষিজ দ্রব্যের পরিবর্তন ঘটিয়েছে এবং উৎপন্ন 
ফসলের পরিমাণ বাড়িযেছে। আধুনিক কৃষি এক সর্বনাশা ব্যাপার । একদিকে 
_ ফসলের প্রাচূর্ধ্য আর অন্তদদিকে এ ফপল বাইরে রপ্তানী করার তাড়না_এই 
ছুইয়ে মিলিয়ে আধুনিক কুষি নিঃশেধিত করে দেয় মাটির উর্বরতা শক্তিকে । 
এই ফদল ব্যব্ৃত হয় শহরাঞ্চলে, ফলে বাধ! পড়ে সঞ্চালনের কাজে। এই 
সধালন আগে চলত মাটি, জীব্জন্ত ও মানুষের মধ্যে । মান্ষ ব্যবহার করত 
মাংস, শশ্য, ফলমূল ইত্যাদি, আর্বার মাছষ ও জীবগন্তর! বিষ্টার রূপে তা ফিরিয়ে 
দিত মাটিকে । যতদিন পর্যস্ত যেখানে ফল হত নেখানেই তা ব্যবহার কর! 
হত, ততদিন পর্যস্ত এই সঞ্চালন প্রক্রিয়া! এক সম্পূর্ণ আকার নিত। আজকের 
দিনের অসম্পূর্ণ সধালনের প্রতিকার হিপাবে নানান কৃত্রিম উপায়ে মাটির 
উর্বরতা রক্ষা! করতে হচ্ছে। অনেক দূর দূর অঞ্চল থেকে, দক্ষিণ আমেরিকা 
থেকে এবং নেপোলিয়' যে সব জায়গায় যুদ্ধ করেছিলেন সে সব জায়গা থেকে 
সার এনে ঢালতে হচ্ছে মাটিতে, দিতে হচ্ছে কৃত্রিম ও রাসায়নিক সার । 
আধুনিক কৃষির জন্ঠ প্রচুর পরিমাণ শ্রম দরকার হয়। কিন্তু যত বেশী করে শ্রম. 
দরকার হচ্ছে, শিল্প সমৃদ্ধ শহরগুলি ততই বেশী সংখ্যক শ্রমিকদের সরিয়ে নিয়ে 
গিয়ে গ্রামগুলিকে জনশূন্য করে, দিচ্ছে। বিগত আশি বছর ধরে সর্ধত্ই শোনা 
যাচ্ছে প্চাষের' কাঙ্দ করার লোক বড় কম।” আর কৃষি-মন্ুরদের এই 
চপ্রাপ্যতার খুলেই গ্রচুর পরিমাণে শ্রমের উপকরণ সংগ্রহ করার কথা ভারতে 
হয়েছিল। চাষের কাপ্দে ধস্পাতির প্রয়োগ একান্ত ়্োজনীয় হয়ে উঠল। কিন্ত 
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যন্ত্রপাতি শুধু বড় বড় খামারেই কাজে লাগানো যেত। তাই, যন্ত্র ব্যবহার করার 
এবং বৈজ্ঞানিক কৃষিব্যবস্থা চালু করার পুর্বশত ছিল জমির কেন্ত্রীভবন। 

১৮৫৭ লালে ম'সিয়ে লিয়' স্‌ গ্ভলাভের্গ কথাচ্ছলে ল'য় (০1১০) বিভাগের একটা! 
খামারের কথা উল্লেখ করেছিলেন, যেখানে ১২৫৭ একর জমিতে বীট-কন্দের চাষ 
হত এবং “২৫০ বুশেল গম উৎপন্ন হত। উল্লনিত চিত্তে তিনি লিখেছেন, “এর 
থেকে বড় কিছু ইংল্যাণ্ডে নেই।”৯ 

কিন্ত আমেরিকার প্রচুর উৎপাদনশীল (19979048 ) খামারের তুলনায় এইসব 
বড় ঝড় খামার কত তুচ্ছ! 

জনৈক আমেরিকান কৃষক মিস্টার ভ্যাল্রিম্পল্‌ খিশ্বজোঁড়া খ্যাতি অর্জন 
করেছেন । তিনি ১৮৭৪ সাল থেকে এক অর্থলগ্ীকারী কোম্পানীর «৫ হাজার 
একর জমিতে ছয়টি খামারের কাঞ্জকর্ম পরিচালনা করেন । খামারগুলকে তিনি 
কয়েকটি বিভাগে ভাগ করেন। প্রতিটি বিভাগে থাকে ২ হাজার একর জমি। 
এই ২ হাজার একর জমিকে আবার তিনটি করে উপভাগে ভাগ কর! হয়। 
প্রতিটি উপ-ভাগে থাকে ৬৫* একর জমি। একেবারে সামরিক শৃঙ্খনায় ৬** 
জন মজুরের একটি বাহিনা এই ৭৫ হাজার একর জামতে চাষ করে। ফসল 
কাটার সময় কেন্দ্রীয় কতৃপক্ষ «-* থেকে ৬** জন অতিরিক্ত মঞ্জুর নিয়োগ 
করে এবং তার্েরকে বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ভাগ করে দেঁয়। ফসল তোলা 
হয়ে গেলেই এইলব লোকদের বরখাস্ত কর হয়। শুধু প্রতি বিভাগে একজন 
করে সর্দার ও ১১* জন করে মজুর রেখে দেওয়া হয়। ভাকোটা] ও মিনেসোটার 
কিছু কিছু খামারের খচ্চর ও ঘোড়াগুলিকে শীতকালে এ অঞ্চলে রাখ! হয় না। 
জমিতে লাঙল দেওয়া! হয়ে গেলেই তাদেরকে দক্ষিণ দিকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, 
আবার ফিরিয়ে আনা হয় পরের বসন্তে । লাঙ্গল, বীজব্পনের যন্ত্র প্রভৃতির 
সঙ্গে থাকে অশ্বারোহী যিশ্ত্রীরা, কোন যন্ত্র খারাপ হয়ে গেলেই তৎক্ষণাৎ তা। 
সারানোর জন্ত তারা প্রস্তত। মাড়াই-যস্ত্রে শস্য ঢাল! হয়। এই খন্ত্রগু'ল দিন-রাত 
চালু থাকে। এই শপ্য স্বণংক্রিয়ভাবে মাড়াই, বাড়াই ও বস্তাবন্দী হওয়ার পর 
খামারের সন্গিছত রেলপথে ত। পাঠিয়ে দেওয়া হয়। শন্য চলে যায় ভালাস্‌ বা 
-ধাফেলোঘ। মিস্টার ভ্যাল্রিম্পল, প্রতি বছর & হাজার একর করে চাষের জঙ্মি 
বাড়ান। ১৮*০ সালে.এই জমির পরিমাণ ছিল ২৫ হাজার একর । 

ইওরোপের বুর্ষোগ্তারা কৃষকদের কাছ থেকে নার্বদনীন জর্ম ও সামস্ততাস্ত্রক 
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স্থযোগ-নৃবিধাগুলি কেড়ে নেওয়া ছাঁড়াও কর হিসাবে তাদের ওপর চাঁপিম্নে 
দেয় রক্ত জল কর] পরিশ্রম ও অর্থের বোঁবা'| এর ফলে কৃষকদের নির্ভর করতে 
হয় স্ুর্দখোরদের করুণার ওপর | এই সুদখোরর1 তাদেরকে পরিণত করে 
নামমাত্র মালিকে; যারা আমেরিকা! ও ভারতবর্ষের বিশাল 'বিশাল জমির 
মালিক ও খাযারকাবীদ্দের প্রতিযোগিতার সামনে একাস্ত অসহায়। এইসব কারণ 
এবং অন্যান্ত আরও কিছু কারণ একত্রে মিলে কৃষককে মি থেকে হঠানোর কাজ 
এবং তার সর্বহারায় রূপাস্তরিত হওয়াকে ত্বরাদ্বিত করেছে। আমেরিকায় 
লগ্লী ভিত্তিক কৃষিকাজ চালানো হয় অত্যন্ত নিখুতভাবে। এই আমেরিকাতেও 
অত্স্তউন্নত কৃষি-সর্বহারাদের দেখা মেলে । 

ইংল্যাণ্ডের শস্য-উৎপাদনকারী প্রদ্দেশগুলির কৃষকদের মোটামুটি চারটি বর্গে ভাগ 
করা যায়ঃ ১) দ্িন-মজুর বা কৃষি-সর্বহার| ; ২) ক্ষুদ্র কষক (কৃষি মালিক ও 
ভাগচাধী ), ৩) যে জ্ম-মালিকর] নিজেদের জমির চাষের কাজ দেখা-শোন। 
করে) ৪) বড় বড় লঙ্ীকারী কৃষক, সার ইওরোপে যাদের মত কৃষক দেখা যায় 
শুধু রুমানিয়ার বিভিন্ন অংশে আর রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে। | 

কলষকদের ব্যাপক সংখটাগরিষ্ঠ অংশ এমন সব সর্বহারাদের নিয়ে গঠিত, ঘাদের 
নিজেদের এক ইঞ্চি জমিবা একটা মেটে ঝুঁড়েও নেই। যেবিছানায় তার। 
শোয়, যে চামচ দিয়ে খায়--তার কোনটাই তাদের নিজেদের নয়। মানুষ ব্লতে 
তারা বোঝে এমন এক জীব যার কোনরকম ব্যক্তিগত সম্পত্তি নেই, শুধু খাগ্য 
বা বস্ত্র হিনাবে যেটুকু জি:নন মে মরাসরি ভোগ করে, সেটুকু ছাড়া। ঘে 
ক্ষেতে তান্না! চাঁষধ করে, সেই ক্ষেতে তাদের কোন স্থায়ী বাসস্থ'ন থকে না 
এবং চাষ শেষ হয়ে গেলেই তাদেরকে এ ক্ষেত ছেড়ে চলে যেতে হুয়। অর্থ- 
লগ্নীকারী খামারের বর্মীধ্যক্ষরা সব জায়গ। থেকে মজুত সংগ্রহ করে। গ্রাম 
এবং বড় বড় শহরের মজুরদের কাজে নিয়োগ কর! হয় দিন, সপ্তাহ বা মাসের 
হিসাবে। কৃষিকাঞ্জে নিযুক্ত এইপব মন্ত্ুরর। তত্বাবধায়ক ও সর্ধারদের নির্দেশ মত 
কাজ করে। এদেরকে খামারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে তাদের থাকতে 
দেওয়া হয়, খেতে দেওয়া হয়, ওষুধ দেওয়া 'হয় এবং মজুরীও দেয়! হয়। 
'ন্ছধীলনের মাধ্যমে এদেরকে নিয়ে গড়ে তোলা হয় এক নিয়মিত ক্কষি- 
বাহিনী । এই বাহিনী কাঞ্জ করে একেবারে সামরিক শৃঙ্ঘনা মাফিক। নির্দিষ্ট 
সময়ে এর শয্যাত্যাগ করে, আহার করে এবং শুতে যায়। পারা সপ্তাহ মদ্চপান 
নিবিদ্ধ। শধু রবিবার দিন ভারা স্থানীয় মদের দবোকাঢন গিয়ে মদ্যপান করতে 
পারে । শরৎকালে চাষের কাজ শেষ হয়ে ঘাওয়ার পর তাদেরকে ছেড়ে দেওয়! 
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হুয়। শীতকালে অল্প রয়েকজন লোককে খামারে রাখ! হয় । এর] গবাদি পণ্ড 
পরিচর্যা আর খামারের জিনিসপত্র দেখাশোনা করে। বাকিরা শহরে বা গ্রামে 
ফিরে গিয়ে সুযোগ-স্থবিধামত যে কোন কাজ করে পেট চালায় । 

শিল্পগত (10507791)ও ল্মীগত সম্প'ত্তর রূপান্তরের ফলেই ভূমিগত সম্পত্তির ও 
তার কৃষি পদ্ধতির রূপান্তর ঘটেছিল। বিভিন্ন কর্মশালা গড়ে তুলেছিল শিল্প, 
নিয়েছিল নানান বিশালায়তন উদ্যোগ ( রেলপথ, স্ুড়ঙ্গপথ প্রভৃতি )- আদিম 
সাম্যবাদী যুগের বিরাট বিরাট সাফল্যগুলির পর এত বড় উদ্যোগ আর দ্বেখ যায় 
নি। এই কাজের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মী ও অর্থ যোগান দিতে গিয়ে গ্রামগুলি 
একেবারে জনশৃন্ঠ হয়ে পড়ল, নিঃশেষ হয়ে গেল কৃষকদের লুকোনো সঞ্চয়। 
পূর্ববর্তী যুগগুলিতে মাত্র কয়েকজন অভিজীত, যাজক ও কারিগর ছাড়া বাকি 
সমস্ত নাগরিক চাষের মাধ্যমেই নিজেদের যাবতীয় চাহিদা পুরণ করত। 
বুর্জোয়া ছুনিয়ায় ক্রমশঃই বেশি বেশি সংখ্যক মাহ্ষ কষিগত শ্রম থেকে বিচ্ছিন্ন 
হয়ে শিল্পগত ও বাণিম্ম্যিক কাঁজে নিযুক্ত হল। আর তখন নিজেদের জীবন- 
ধারণের উপায়ের জনা তাদের নির্ভর করতে হয় কৃষিকার্ষে নিযুক্ত মানুষদের 
ওপর | 
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মধ্যযুগীয় গ্রামগুলি ছিল একেকটি অর্থনৈতিক একক (1), কারণ 
গ্রামবাসীদের পক্ষে প্রয়োজনীয় সব ধরণেন হস্তশিল্পই চালু থাকত গ্রামের 
মধ্যে। এই অর্থনৈতিক একককে ধ্বংস করেই শুরু হল পুঁজিবাদী উৎপাদন। 
পু'জিবাদী উৎপাদন হম্তশিল্পগুলিকে পরম্পর-বিচ্ছিন্ন করে দয়, পৃথক পৃথক 
হস্তশিল্লের জন্ত গড়ে তোলে বিশেষ বিশেষ কেন্দ্র। কোন শহর বা! প্রদেশ আর 
তাঁর অধিবাশীদের প্রয়োজনীয় ঘাবতীয় দ্রব্য উৎপাদন করতে পারে ন।। 
বিশেষ বিশেষ জিনিস তৈরীর জন্য তাদেরকে নির্ভর করতে হয় অন্তান্ত শহর বা 
প্রদ্দেশের ওপর | রেশম শিল্পকে সারা ফ্রান্সে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্া করা হয়েছিল, 
কিন্ত বিগত শতাবীর শেষ দিকে রেশম শিল্প প্রায় সম্পূর্ণভ'বে কেন্দ্রীভূত হয়ে 
পড়ে লিগ এবং তার চান্পাশে । পশম, শণ ও তুলোর বয়ন শিল্প কেন্দ্রীতৃত হয় 
কয়েকটি জেলায়, আর অন্ত কয়েকটি জেলায় কেন্দ্রীভূত হয় লোহা, বাচার 
ডিনি গ্রস্ৃতির উৎপাদন । 

প্রাচীন গোঠ্ীগত ও প্রার্থেশিক এককগুলি ধ্বংস হয়ে গেল, তাদের জায়গায় 
গড়ে উঠল অন্ত ধরণের একক। প্রাচীন একফগুলি ছিল জটিল ধরণের :.নিজের 
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পক্ষে প্রয়োজনীয় সবকঠি শিল্পের লমস্বয়ে কোন শহরে বা প্রদেশে গড়ে উঠত এই 
প্রাচীন একক। আধুনিক অর্থ নৈতিক এককগুলি কিন্তু অনেক সবল প্রকৃতির । 
এক জায়গায় লোহা বা চিনি, অন্ত জায়গায় তুলো। বা চামড়া--এইরকম এক 
একটা শিল্প নিয়ে গড়ে ওঠে এক একটা আধুনিক একক। ফ্রান্সের মত কোন 
পুঙ্জিবাদী দেশ তার ভৌগোলিক গঠন ও এঁতিহাসিক এ্রতিহের সঙ্গে 
সঙ্গতিপূর্ণ বিভিন্ন প্রদেশে বা বিভাগে বিভক্ত হয় না। এইসব দেশ বিভক্ত হয় 
বিভিন্ন অর্থ নৈতিক এককে-_তুলো বা মদ উৎপাঁদনের জেলা, শস্য-উৎপাদনকারী 
ব।চিন উৎপাদনকারী অঞ্চল, কয়ল। বা! রেশম উৎপাদনের কেন্দ্র ইত্যাদি। 
প্রতিটি শিল্পগত এককই বিভিন্ন প্রয়োজনের ব্যাপারে একে অপরের ওপর 
নির্ভগশীল। আধুনিক কোন শিল্প-কেন্দ্রই এক মাস বা এক সপ্তাহ ও অন্যান্ত 
শিপকেন্দ্রের সাহায্য ছাড়া টিকে থাকতে পাঁরে ন', অথচ মধ্যধুণীয় শহরগুলি 
কারোর সাহায্য ছাড়াই টিকে থাকত। যেমন ধর] যাক, রুয়েন শহর যদ্দি সারা 
ফ্রান্সকে তুলাজাত দ্রব্য রপ্তানী করে, তাহলে তাকে শপ্য আমদানী করতে হয় 
লী বিউস্‌ থেকে, গবার্দি পশ্ত আনতে হয় উত্তরাঞ্চল থেকে, তেল আমদ্দানী 
করতে হয় মার্সেই থেকে-_ এইরকম আর কি। পু'জিবাদী রাষ্ট এক বিশাল 
কর্মশাপা, যেখানে সামাজিক উৎপাদনের বিশেষ বিশেষ কাজ সম্পাদিত হয় 
বিশেষ কেন্দ্রে। এই কেন্দ্রগুলি একে অপরের থেকে অনেক দূরে দুরে অবস্থিত 
হলেও পারস্পরিক প্রয়োজনের দরুণ একে অপরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত । 
মধ্যযুগীয় শহরগুলির মত রাজনৈতিক স্বায়তশাসন আজকের দিনে আর সম্ভৰ 
নয়। বিভিন্ন অর্থ নৈতিক চাহিদার অন্তঃসম্পর্কই বাষ্ট্রের রাজনৈতিক এঁক্যের 
ভিন্ত হিপাবে কাজ করে। পুঁজিবাদী উৎপাদন হস্তশিল্পগত উৎপাদনের আঞ্চলিক 
ও প্রাদেশিক এক্যকে ধ্বংস করেছে, আর এখন সে ধ্বংস করতে চলেছে তার 
নিজের হ্ষ্ট জাতীয় ঈক্যকেও। জাতীয় এঁক্যের জায়গায় সে নিয়ে আসবে আরও 
ব্যাপকতএ এক এঁক্য, অর্থাৎ আন্তর্জাতিক এঁক্য। 

ইংল্যাওই প্রথম রাষ্ট্র, যে য্ত্রব্যবস্থার প্রয়োগ ঘটিয়েছিল। বাকি সব দেশগুলি 
যাতে পুরোপুর কৃষি ভত্তিক দেশ হিলাবেই থাকতে বাধ্য হয়, তার জন্ত আপ্রাণ 
চেষ্টা করেছিল ইংল্যাণ্ড। শিল্পভিত্তিক দেশের ভূমিকাটা শুধু নিজের জন্যই 
সংরক্ষিত করে ব্লাখতে চেয়েছিল দে। তার ইচ্ছ৷ ছিল ভারতবর্ষ ও যুক্তরাষ্টে উৎপন্ন 
যাবতীয় তুলোর বয়নকার্ষ শুধু ল্যাংকাশায়ারেই করা হবে। আস্তর্জাতিক তরে 
শিল্পগত এঁকচেটিয়াকরণের এই অকালোচিত প্রচেষ্টাটি অবশ্ত ফলপ্রস্থ হয় নি 1 
বর্তমানে আমেরিকা! তার নিজের প্রয়োজনের থেকে বেশি দ্রব্যাদি গ্রস্ত করে। 
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আর যে ভারতবর্ষের তৃলো শিল্পকে ইংল্যাণ্ড ধ্ব"স করে দিয়েছিল, সেই ভারতবর্ষ ও 
এখন যন্ত্রের সাহায্যে বয়নকার্য শুরু করেছে । ষোল বছর আগে ভারতবর্ষের বস্ত্র 
কারখানাগুলিতে মোট ৮৭ হাজার বেল. তুলো ব্যবহৃত হত। ১৮৮৫ সালে 
তুলো ব্যবহারের পরিমাণ দাড়িয়েছে ৫ লক্ষ ৮৫ হাজার বেল২|৯ 

ভারতবর্ষই তুলো শিল্পের জন্ম দিয়োছল। স্থতির কাপড় প্রথমে আসত কলকাতা 
থেকে, আর মস্লিন আলত মোস্থল থেকে । তুলাক্ষেতের সন্নিহিত অঞ্চলে 
প্রস্তুত ভারতীয় সুতো অচিরেই আবার হানা দেবে ইওরোপীষ বাজারে, এবং 
একপময় ধ্বংস করে দেবে ম্যাঞচেস্টারের শল্প ও মহাদেশের তুলা-কেন্দ্রগুলিকে। 
ভারতবর্ষ ও যুক্তরাষ্ট্রের তুলাজাত দ্রব্য কুয়েন্‌ ও ম্যাঞ্চেস্টারের তুলাজাত দ্রব্যের 
স্থান অধিকার করবে। ল্যাংকাশায়ারের বন্ত্রনির্মাতার্দের আমন্ন পরিণতির কথা 
চিন্তা করে জনৈক আমেরিকান বণিক দয়ার 'চত্বে তাদেরকে পরামর্শ দিয়েছিলেন 
_ তোমাদের যন্ত্র তিগুলো লুইসিআনায় পাঠিয়ে দাও, ওখানে হাতের কাছে 
ধ্লাচামাল পাওয়া যাবে, ফলে বেঁচে যাবে পরিবহণের খরচটা। আমাদের চোখের 
সামনেই একটা শিল্পের আন্তর্জাতিক স্থানচ্যুতি ঘটে চলেছে। কারখানাগুলিকে 
নিয়ে আস! হচ্ছে কাচামাল উৎপাদনকারী কৃষি-কেন্দ্রগুলির কাছাকাছি। কিন্ত, 
নিজের! শিল্প-কেন্দ্র হয়ে ওঠার আগেই ভারতবর্ষ ও যুক্তরাষ্্ী তাদের নিজেদের 
ফলুষিজ উৎপন্ধের দৌলতে ইওরোপকে তাদের মুখাপেক্ষী করে তুলতে পেরেছিল । 
১৮৬১ সাল পর্যস্ত যুক্তবাষ্ট্রের “বিচ্ছিন্ন হওয়ার যুদ্ধ ফ্রান্স ও ইংল্যাপ্ডের বয়ন শিল্পী- 
দের কর্মহীন করে দিয়েছিল, আর হবর্ণপ্রসবিণী গাছ' অর্থাৎ তুলোর চাঁব প্রচণ্ড 
রকম বেড়ে গিয়েছিল ঈজিপ্টে। এর ফলে ঈজিপ্টের সাধারণ কৃষকর] ধ্বংস 
হয়ে যায়, এবং এ দেশের অর্থসম্প্দ গিয়ে পড়ে রথ্চাইন্ড ও অন্তান্ত 
আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক মালিদের হাতে। 

গম উৎপাদন পৃথিবীর কয়েকটি অংশে কেন্দ্রীভূত হওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে। 
সপ্তদশ শতাবীতে ইংল্যা্ড যা শম্য উৎপাদন করত, তাতে তার নিজের প্রয়োজন 
মিটিয়েও রপ্তানী করার জন্য কিছু উদ্বত্ত থাকত। আর আজ সেই ইংল্যাও্ডকে 
তার নিজের প্রয়োজনীয় গমের অর্ধেকেরও বেশি আমদানী করতে হয় আমে- 
প্রিকা, অস্ট্রেলিয়া ও ভারতবর্ষ থেকে । ইওরোপের রাষ্ট্রগুলি বর্তমানে একে 
অপরের ওপর এবং অর্ধ-সভ্য দেশগুলির ওপর অর্থ নৈতিকভাবে নির্ভরশীল। 
এই আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক পরম্পর-নিতভরশীলতা ক্রমেই বেড়েই চলেছে । 


১। টকাস এীঁলসন, « গ্রেট প্রিটেনের তুলো শিল্প”, ১৮৮৬ । 


|] 
॥ 


১২৫ 


"সাগামী দিনে এই পরস্পপ-নির্ভরশীলতাই গড়ে তুলবে মানধজাঁতির রাজনৈতিক 
এঁকের বনিয়াদ, যে এঁক্য প্রতিষ্রিত হবে বর্তমান জাতীয় এ্রক্যগুলিৰ ধ্বংপত্তপের 


ওপর | 


৪ 


বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থষ্টির দ্বারা পুঁজিবাদী উৎপাদন স্থানীয় ও প্রাদেশিক 
রাজনোতিক একক (81510 থেকে  অগ্রপর হয়ে গড়ে তুলেছে জাতীয় রাজনৈতিক 
একক । স্থানীয় ভিত্তিতে উৎপাদনের কেন্দ্রীভবন ও উৎপাদন প্রক্রিয়ার পৃথকী - 
ভবনের ফলেই এইসব প্রতিষ্ঠান স্যষ্টি করা সম্ভব হয়েছে । তাই দেখা যায়. 
নির্মানমূলক উৎপার্দন একদিকে তার কর্মশালা একাত্রত করেছে শ্রমিকদের ও 
উৎপাদনের উপায়গুলিকে, আবার অন্যদিকে সে চালু করেছে শ্রমধিভীজন, ঘ: 
শ্রমের উপকরণগুলিকে পৃথক কবে দিয়েছে এবং জীবনভোর একটাই মাত্র কাভ 
করে চলতে বাধ্য করেছে শ্রমিকদের | কারিগরদের ঘণ্বপাতিগুলি ছিল সংখ্যায় 
অল্প এবং খুবই সাদামাটা, আর শিল্পগত নির্ম।নকারকদের যন্ত্রপাতিগুলি জটিল ও 
ব্ুবিধ। একটিমাত্র কাজ করে চলা ছাঁড়া বাঁকি অন্য সব কাজের ক্ষেত্রে আংশিক 
কাজের (0০191) শ্রমিক যতই অনুপযুক্ত হয়ে পড়তে লাগল, একই 
প্রক্রিয়ায় অগ্রসরমান শ্রমের উপকরণগ্রলিও ততই পৃথনীকৃত হতে লাগল ও 
বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য বিশেষ বিশেষভাবে গড়ে উঠল । কোন কোন কার- 
খানায় বিভিন্ন আকারের ও বিভিন্ন ওজনের চার-পাঁচশ হাতুড়ি দেখা যেত, যার 
প্রতিটা হাতুড়ি শুধুমাত্র কোন একটা বিশেষ কাজের জন্তই ব্যবস্ৃত হত। 
বিশালায়তন যস্ত্রচালিত শিল্প উৎপাদনের কাজকে বন্ধনমুক্ত করেছে । আংাশক 
কাজের শ্রমিকদের হাত থেকে শ্রমের উপকরণগুলি কেড়ে নিয়ে এই শিল্প 
সেগুলিকে জুড়ে দ্বিয়েছে ইম্পাত আর লোহায় গড়া একটা কাঠামোর সঙ্গে। 
এই কাঠামোটাকেই বল। যায় বিদুৎ-চালিত ঘনত্বের কঙ্কাল, আর তার সঙ্গে যুক্ত 
এ উপকরণগুলি হচ্ছে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ । বিদ্যুৎ-চালিত যন্ত্র হচ্ছে এক যাস্ত্রিক 
সমন্বয় । 

কিন্তু পুঁজিবাদী উৎপাদন আরও একটা সমন্বয়ের জন্ম দিয়েছে 

ঘরোয়া শিল্পে একটা অর্থনৈতিক একক থাকে | যে পরিবারটি কোন কাচামাল 
(পশম, শণ প্রভৃতি) উৎপন্ন করে, মেই পরিবারটিই তা থেকে অন্ত কিছু তৈরী 
করে থাকে এই এককটি এখন ভেঙে গেলে । একেবারে আদিমতম জনগোর্ঠী- 
গুলির মধ্যেও দেখ। যায় যে কিছু কিছু শিল্প নির্দিষ্ট কিছু ব্যাক্তির করায়ণ্ড। 


১২৬ 


এইস লোকেরা হচ্ছে এ শিপ্পের চালিকা শক্তি, ধেমন কামার, তাত বা দরজি- 
ইত্যার্দী। পরবর্তীক!লে, কোন একটা বিচ্ছিন্ন প'রবারকে নিয়ে আর অর্থ- 
নৈতিক একক গড়ে উঠত না, গড়ে উঠত গোটা একট! গ্রাম বা নগরুকে শিয়ে 
বাণিজোর বিকাশ ও শিল্পেধ অগ্গ(তির সাথে সাথে এই বশিঃ্ শগ্নগুণি নেক 
বেড়ে উঠল এ+ নিদিষ্ট কিছু কারগরই শুধু এইলব কাঞ্জ কণতে লাগল। এইনব 
কারিগরদের ধাউন্ন রকমের যৌথ-স-স্থ। থাকত । 

শহরগুলিতে শিল্পের বিশেষীকরণের ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছিল পু'জবাধী 
উৎপাদন । তাতিদের, বন্্ররঞ্জণকারী, চাক।-নির্মাতাদের এবং আসবাব 
নির্মাতাদের কর্মশাল! স্থাপন করার মধ্যে 'দয়েই হত্রপাত হয়ে ছল পু জিবাদী 
উৎপার্দনের, আর এইপন কর্মশাণার অত্যন্তরেই ঘটে গিয়েছিল এক বিপ্রব-- 
শ্রম-বিতাজন ও যগ্রপাতির বিপ্লব । কিন্তু এই কর্মশালাগুলি-যেগুল পরব- 
ধিশাল বিশাল কারখানায় প.রণত হয়েছিল"-ছোট ছোট কারিগরদের কর্মশালার 
মতই রয়ে' গেল'। এগুলি, একটা বিশেষ কোন শিল্পগত প্রক্রিয়ায় অথবা কোন 
একট। কোন পণ্য ও তার বিভিন্ন প্রকাভে? উৎপাদনের কাজেই আবদ্ধ থাকত। 
বয়নকারীর। বয়ন করা ছাড়া আর কিছু করত ন!, কাটনীরা (১১110761) সুতো 
কাটা ছাড়। করত না আগ 'কছু। কিন্তু এই “িশেষীরুত কর্মশালাগুলি একসময় 
আর পরস্পব-বিচ্ছিন্ন রইল না| কিছু কিছু কর্মশালা একা ত্রত হয়ে গড়ে তুলল 
এক একটি কারথানা। রঞ্জকশা'লা, কাপড় ছাপার কর্মশালা প্রভাত সংস্থাগুলি 
স্থাপিত হল যন্ত্রচালিত বয়নশিল্প.ও সথতে।-কাটার শিল্পগুলর আশপাশে, যাতে 
করে: একই: পুদিরাদী, পরিচালব-ব্যবস্থারর অধীনে কাচামালগুলর শিল্পগত 
রূপান্তরের সমগ্র. প্রক্রি্ন।টি চাপিরে নিযে যাওয়া যার । শুধু পরিপূরক শিল্পের: 
কেত্রেই নর। যথেই স্বনর্ভর শিল্পগলিতেও ঘটেছিল এই একত্রীকরণ। এই 
কেন্দ্রীভবন রিম্ত দবনময় একই অঞ্চলে ঘটেনি। প্রায়শ।ই বিভিন্ন কারখান! 
গড়ে, উঠত ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে। কারখানা গুলির মধ্যে হয়ত যথেষ্ট দুরত্ব থাকত, 
কিন্তু একই.পরিচালন-বাবস্থার অধীনেই এগুল রিচালিত হত। 

ব্যক্ক অফ ইংল্যাও্ড ও ব্যাঙ্ক অফ ফ্রাঞ্দের মতই 'ঞ্জাতীয় ব্যা্কগুলিকেও সারা 
দেশে ছড়িয়ে পড়া এইনএ জটিন.শির সংগঠনের নমূন। হিলাবে'ধরা যেতে পারে। 
ব্যাঙ্কনোটের কাগজ. প্রস্তত করার অন্ত নিজন্ব,কাগজ কল, এ নোট ছাপার জন্ত 
নিজন্ব' ছাপাখানা ও. খোদাইপালা, এবং জালিয়াতি. ধরার জন্ত ফটোগ্রাফির 
মস্ত্রগাতি থাকত জাতীয়।ব্যাঙ্কগুলির:। বাগিঞ্িক ও শিল্পমৃদ্ধ' শহরে এরা শত 
শতপাঁধা অফিস স্থাপন করত । শ্বদেশের শহরে ও গ্রামীন বাাক্ক-মালিকদের 
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সঙ্গে এবং বৈদেশিক রাষ্ট্রের জাতীয় বাঙ্কগুলির মালিকদের সঙ্গে এর সম্পর্কস্থাপন 
কবত । বলা যায় থে কেন্দ্রীয় ব্যা্কগুলিই দেশের আধিক ব্যবস্থার কেন্দ্র হয়ে 
ওঠে । এই আধিক ব্যবস্থা এতই দক্ষভাঁবে সংগঠিত হয়েছিল যে জাতীয় ব্যাঙ্কের 

প্রতিটি স্পন্দন, তার ছাড় দেওয়াব হারের বাড়া-কম! দেশের দুরতম গ্রামেও 

অন্থ€ণ হুলত, এবং এযনকি বৈদেশিক রাষ্ট্রগুপির আধিক বাজারেও প্রতি ক্রিরার 

স্থষ্টি করত। 

আরেকটি লক্ষ্যণীয় ণমুণা হচ্ছে 'টাইমৃস্' সংবাদপত্রটি । এই শল্প প্রতিষ্ঠানটি 

প্রচুর সংখ্যক সংবাদদাত নিয়োগ করেছে, যার! ছড়িয়ে আছে সার! বিশ্বে! 

টেলিগ্রথফের মাধ্যমে পত্রিকাটি যোগাযোগ স্থাপন করেছে ইওন্রোপের প্রধান 

প্রধান রাজধানিগুলির সঙ্গে । টাইম্স্' তার নিজের কাগজ নিজেই তৈরী কবে 

নেয়, টাইপ বানায়, আবু যন্ত্রপাতির তদারকি ও মেবামতির জন্ত সে বেশ কিছু 

মিস্ব্িও নিয়োগ করেছে । সে নিজেই তার যোলথান। বির।ট মাঁপের পৃষ্ঠার টাইপ 

সাজায়, মুদ্রণফলক ( ১০৩০০/০৩ ) তৈরী করে এবং তা যান্ত্রিক উপায়ে ছেপে 

প্রকাশ করে। অন্যান্য খুচরে। বিক্রেতাদের কাছে কাগজ পৌছে দেওয়ার জন্ত তাঁর 

নিজজন্ব ঘোড়! ও গাড়ি আছে। এখন তাব্র চাই শুধু কাগজ ঠৈরার কাচামাল 

পাওয়ার জন্য আফ্িকার আল ফ|-ঘাসের ক্ষেত্রগুল। কোন নন্দেহ নেই যে 

এটাও পে খুব শিগগিরই দখল করবে । এমণ একদ্বিন আসবে, যখন আমেরিকান 

ও ভারতীয় বন্ধ প্রস্ততকারকরা নিজেদের কারখানার পাশে তুলো চাষের খামার 

তৈরী করবে আর গড়ে তুলবে সৃতি থেকে পোশাক-পরিচ্ছ্দ বানানোর জন্ত 
কর্মশাল। | স্কট্ল্যাণ্ডের পশমীবন্তর প্রস্ততকারকর। ইতিমধ্যেই লগ্নে শাখা খুলেছে । 

এখানে তারা পশমের রেডিমেড, পোশাক-পরিচ্ছদ বিক্রি করে থাকে । পুঁজিবাদী 

শিল্প ঘরোয়। উৎপাদনের অর্থ নৈতিক একককে পুনর্গঠিত করে চলেছে । এতদিন 

পর্যন্ত যে কষকপরিবারটি কোন কাচাযাল উৎপন্ন করত, সেই পরিিবারটিই তা থেকে 

শিল্পগত দ্রব্য তৈরী করত। অচিরেই দেখা যাবে যে, ঘে পু্গিবাদী পরিচালক- 

গোষ্ঠী কাচামাল উৎপন্ন করছে, তারাই তা থেকে নানান শিল্লগত দ্রবা তৈরী 

করেছে এবং ত। বিক্রি করছে খরিদ্দারদের কাছে। 

শ্রমবিভাজনের মাধ্যমে হস্তশনীদের শ্রমের একক ধ্বংস করেই পুজিবাছী 

উৎপাদনের যাত্রা শুরু হয়েছিল। তারপর নে পুনর্গঠিত করল শ্রমেত্র একককে, 

কিন্তু শ্রমের এই একক মান্ষকে নিয়ে গড়ে ওঠেনি, গড়ে উঠেছে এক “লৌহ- 

মানব”, অর্থ+ং যতরকে নিয়ে। বর্তমানে পুঁজিবাদী উৎপাদন গড়ে তুলছে 

উৎপাদনের বিশাল বিশাপ প্রতিষ্ঠান, যার মধ্যে আছে একেবারে ভিন্ন ভিন্ন ও: 
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পরম্পর-বিপরীত ন'ন৷ ধরণের শিল্প । এই অতিকায় দানবের অক্জ-প্রত্যর্ষবরূপ 
বিশেষ বিশেষ শিল্পগুলি পৃথক পৃথক ভাবে থাকতে পারে, একে অপরের থেকে 
বহু দূরে অবস্থিত হতে পারে, এবং রাঁজনৈতিক সীমারেখা ও ভৌগোলিক বাঁধাও 
( পর্বত, নদী, বা লযুদ্র ) এগুল্লকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে পারে। শ্রমের এইসব 
আন্তর্জতিক দানবস-স্থ। তাপ, আলো, বিদ্যুৎ এবং অন্থান্ত প্রাকৃতিক শক্তি 
উদরস্থ করে, আর সেইসঙ্গেই উদরস্থ করে মানুষের চিন্তা ও পেশী শক্তিকে । 

এই ধরণের অর্থনৈতিক কাঠামোল মধ্যে “য়েই এগিয়ে চলেছে উনবিংশ 
শতাব্দীর মান্য । 

প্রস্ততকারী ব্যবস্থা ও কারখানার প্রপারের পাশাপাশি সম্পত্তির মধ্যেও একটা 
পরিবর্তন ঘটে যায়। এই পরিবর্তনটি ঘটে মোনা ও রূপোর মাধ্যযে । প্রথম দিকে 
এই ধাতু ছুটিতে ছাপ দিয়ে টাকায় পরিণত করা হলেও এগুলি মূলগতভাবে 
ব্যক্তিগত চরিত্রের সম্পতিই থাকত। মালিকরা এগুলিফে জমিয়ে রাখত অথবা 
নিজেদের অলঙ্কার হিসাবে বাবহার করত। ভারতবর্ষে এবং প্রাচ্যের অন্থান্ত 
দেশে আজও অলঙ্কার হিসাবে ব্যব্ৃত হওয়াই সোনা-রপোর অন্ঠতয প্রধান 
কাজ। এদব জায়গায় বিনিময়ের মাধ্যমে হিসাবে সোনা-রূুপোকে প্রান 
ব্যবহারহই কর। হয় না; সাধারণত একটি দ্রব্যের সঙ্গে অপর একটি দ্রব্যেরই 
বিনিময় করা হয়। নিজের প্রজাদের বাণিজ্যিক লেন-দেনের খুব একটা ক্ষতি না 
করেই সামস্ত বাজার! জাল মুদ্রা চালু করতে অথব৷ মুদ্রায় খার্দ মেশাতে পারত। 
কিন্ত বাণিজ্যিক যুগ শুরু হওয়ার পর মোনা ও রুপো হয়ে উঠল মূল্যের প্রতীক, 
যাবতীয় পণ্যের স্বীকৃত পরিমাপ। আর এখন এই ধাতৃগুল বৈধভাবে নিজেদের 
পরিমাণ বাড়ানোর, স্্দ নেওয়ার অধিকার পায়। তখনও পর্যন্থ স্থ্্দে টাকা 
ধবে দেওয়াকে অত্যন্ত অসম্মানজনক কাজ বলে মনে করা হত। শুধুকোন 
বিদ্বেশীকে হ্দ্দে টাকা ধার দেওয়া চলত, “যে বিদেশী হচ্ছে শত্রু” বলেছেন 
ইহুদীদের কঠোর ঈশ্বর । মুনাফার জন্ত টাকা ধার দেওয়ার নিন্দা করতেন 
পোপ ও তার পরিষর্দ। এই কাজে যার! আগক্ত ছিল, তাদেরকে লোকে দ্বণা ও 
নিন্দা করত । সব ধরণের বিপদের সামনে দীড়িয়ে সেই সুদখোররা নিজেদের 
জীবন ও তবিষ্যৎকে বিপন্ন করে তুলত। সোনা ও রূপো সঞ্য়কারী মধ্যযুগের 
ইহুদীর1 নিজেদের প্রিয় ঈশ্বর কতৃক প্রদত্ত শাস্তি সম্পর্ক সম্পূর্ণ সচেতন থেকে 
রাজ! বা অভিজাতর্দের কোন প্রতিশ্রতিকেই বিশ্বাস করত না, এবং মূল্যবান 
পাথর বা ভাল কিছু বাধা না রাখলে তারা টাক! ধার দিত না। 

বুর্জেয়ার। কুসীদবৃত্তিকে পুনঃগ্রতিষঠিত করল এবং মহাজনী কারব]রকে সভ্যতার 
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এক অত্যন্ত লাভজনক ও সম্মানজনক পেশায়, পরিণত করল। অর্থ-বিনিয়োগ- 
কারী হিসাবে অন্তের উপার্জনের ওপর বেঁচে থাকাটাই হচ্ছে বুর্জোয়াদের কাছে 
আদর্শ জীবনযাত্রা । বুর্জোয়া অর্থনৈতিক বিপ্লবের ধর্মীয় প্রকাশের স্বীরুত 
প্রতিনিধি কালভা যখন ষোড়শ শতাব্দীতে যাবতীয় খ্রশ্বরিক গুণাবলীর নামে 
সুদে টাকা ধার দেওয়াকে বৈধ করে তুলছিলেন, চ্যা্েলর দ্িউপ্রা তখন, ১৫২২ 
সালে শতকরা ৮ শতাংশ হুদে চিরস্থায়ী অন্দান চালু করে ফ্রান্দে রাষ্থীয় 
খণের ভিত্তি রচনা করেন। এই অন্থদানকে বলা হত 190065 ৫০ 1১ 110966] ৫6 
%1119, এই রাষ্্ীয় খাণই বুর্তোয়াদের সঙ্কয়ের ব্যাঙ্ক হয়ে উঠল। যে টাকা তারা 
ব্যবসায় কাজে লাগাতে পারত না, সেই টাকা তার! গচ্ছিত রাখত এ ব্যাঙ্ক । 
প্রাচীন যুগে জেরুসালেমের মন্দির, জিহোভার বাঁড়ি এই সঞ্য়-ভাগ্ার হিসাবে 
কাজ করত-_জিনিস-পত্র গচ্ছিত রাখার 'ব্যাঙ্ক ছিল এগুলি । সারা পৃথিবীর 
ইছদীরা নিজেদের যৃল্যবান ধাতু এখানে জমা রাখত । কিন্তু এই জমা রাখার 
ব্যাপারে কোন সুদের প্রশ্ন ছিল না। 

রাস ধণ হচ্ছে এক বুর্জোয়া বিকাঁশ। ১৭৮৯ সালের আগেকার ফরাসী 
রাজারা-__-তখনও তীরা স্থর্দ নেওয়া সম্পর্কে সামস্ততান্ত্রিক ধ্যান-ধারণায় 
আচ্ছন্ন- রক্ষী প্রয়োজনে স্থদের হার এক-চতুর্থাংশ বা অর্ধেক কমিয়ে দিতেন, 
এমনকি কখনও কখনও বকেয়া টাক৷ মেটানো “মূলতবীও রাখতেন । ইওরোপের 
অন্তান্ত সার্বভৌম রাষ্ট্রের অর্থ-বিনিয়োগকারীরাঁও এইরকম উপস্থিতমত কাজ 
করত।' পাওনাদারদের প্রতি এই ধরণের অভিজাতস্বলভ আচরণের প্রতিবাদে 
বু্জাদারা! অবিরাম তীব্র নিন্দা জানাত সামস্ততান্ত্রিক সরকারের কাছে। ১৭৮৭ 
দালের বুর্জোয়া বিপ্রবের অন্যতম প্রথম কাজ ছিল রাস্্ীয় খণের অলঙ্ঘাণীয়তা 
ফ্বোষণা করা এনং এই খণকে সমস্ত রাজনৈতিক বিপ্লবও সরকারের যাবতীয় 
সম্ভাব্য পরিবর্তনের উর্ধে স্থাপন করা। তখন থেকে রাস্ত্রীয় খণ খুব শক্ত ভিতের 
ওপর গড়ে উঠল। মার্কস বলেছেন, প্রাষট্রীয় থপ আদিম সঞ্চয়ের এক সর্বাধিক 
শর্তিশালী' লিভারে পরিণত হুয়। যেন কোন জাছুকরের জাছুদণ্ডের ছোয়ায় মে 
নিক্ষল! অর্থকে দেয় বদ্ধিত হওয়ার ক্ষমত| আর এইভাবে এ অর্থকে পরিণত 
করে পু'জিতে, এবং শিল্পে বা মহাজনী কারবারে অর্থ বিনিয়োগের মধ্যে থে 
সমসা! ও ঝুঁকি, থাকেই, তা আর থাকে না এই পুঁজির মধ্যে | রাষ্রীয় 
পাওনাদাররা আসলে বিনিময়ে কিছু না নিয়ে কিছুই দেয় না, কেননা ধা 
দেওয়া অর্থট?ি পরিণত হয় বায় খণপত্রে, ঘা সহজেই বিনিময় করা ঘায়। 
হ্বারেজ নগ্ধ টাকা'থাকলে ফা কাজ হত, এই খাণাপত্র দিয়েও তারা ঠিক একই 


সাজি 


কাজ করে চলে ।”৯ ঠিক যেন তদের জন্ম দিচ্ছে ব্যাঙ নোট। 

রাষ্ট্রীয় ধণের হহপাত পুগিপতিদের জন্ত 'ভদবতি নজির নিহীন এক নিরাপক্তা 
সষ্টি করেছিল, আগ সেই সঙ্গেই বাডয়ে তুলেছিল অর্থ লঙ্্ী কারীদের প্রভাব । 
এই লঙ্মীকাখীদের কাছে টা: জন্ক আবেদ জানাতে বাধা ছিল সরকার । 
এই ব্যাপারটার ফলেই পুরনো আমলের গাজার। তাদের সঙ্গে মধ্যযুগীয় 
ইহুদীদের মত আচরণ করতে পারত না। মধ্যযুগের এ ইহ্দীদের টেনে নিয়ে 
অনা হত আদালতের লামনে, সবকিছু কেডে-কুড়ে নিয়ে তাদের ফাসী দেওয়া 
হুত। যাইহোক, ১৭৮৯ সালের বিপ্লবের একশ বছর আগে সমাজে এদের প্রভা 
এতই বেশি হয়ে উঠেছিল যে তাদের লক্ষ লক্ষ টাকার ভাগ পাওয়ার অধিকার 
র্জনের জন্য এই হঠাৎ্ধনীদের সঙ্গে নজেদের মেয়েদের -২য়ে দেওয়ার 
'াকাঙ্ষায় উদ্মুখ হযে থাকত এমনকি উচ্চতম অভিঙ্।'তরাও। 

বড বড বাণিজ্যিক, শিল্পগত ও কষিগত প্রতিষ্ঠান, ব্যাঙ্ক, রেল, খাল, বড় মাপেক 
অগ্নিচুন্লী ইত্যাদি যখন এত বেড়ে গেছে যে ব্যক্তিগত পুঁজিপতিদের ক্ষমতা 
আব কুলোচ্ছে না এবং দরকাত্র হচ্ছে একত্রীভূত পুঁজি-- তখন, অর্থলঙ্্ীর দ্বারা 
অগ্রিত ক্রমবর্ধমান সামা'জক কর্তৃত্ব হচ্ছে এক অর্থগৈতিক আবস্তিকতা। 
পগ্ীকারীর প্রথম কাজ হচ্ছে পুঁজি সঞ্চয় করা, আর তারপর শিল্প ও বাণিজ্যির 
প্রযোজন অন্থ্যায়ী লেই পু'জি বণ্টন করা । যন্ত্টালিত শিল্পের ওপর ভিত্তি করে 
গড়ে ওঠা কোন সমাজে পুজির গুরুত্ব নির্ভর করে কয়েকটি জিনিমের ওপর 
শ্রমের উপকরণ ( মার্সের ভাষায় 'স্থির পুঁজি ), সঞ্চরণীল পুঁজির পরিমাণ 
! পরিবর্তনশীল পুজি ) উৎপাদনের ত্রুতত: ও প্রাচুর্য, বাজার থেকে দুরত্ব, 
মাল বিক্র ও বকেয়া আধঘায়ের জগ প্রয়োজনীয় সময়। এইসব কিছু মিলে 
অর্থপপ্নীকেই অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করে । 

কিন্তু, সম্পত্তির চরিত্রকে মুলগতভাবে পরিঝতিত না৷ করে অর্থলপ্রী, যন্ত্রচালিত 
শিল্প এবং রলুষির আধুনিক পদ্ধতি বিস্কশিত হতে পারত না। কাজটি করা যেত 
সম্পত্তিকে ব্যক্তিগত রূপ থেকে নৈব্যক্তিক রূপে পরিবতিত করে, সম্পত্তিকে 
তার আদিম রূপে ফিপিয়ে নিয়ে গিয়ে আবার তাকে সার্বজনীন করে তোলার 
সময়কে এগিয়ে এনে | 

ক্ষুত্র ক্ষুদ্র স্থাবর সম্পত্তি ও ছোট-খাট শিল্পের ব্যবস্থা॥ সম্পত্বি ছিল তার 
মালিকের একটা অনুযজ্গ, ঠিক ঘেমন কারিগরের অনুষঙ্গ ছিল তার যন্ত্রপাতি । 


১. কার্ল মাকপি, “ক্যাপিটাল”? পরিচ্ছে্ ৩১. । 


১৭১. 


শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি নির্ভর করত মালিকের ব্যক্তিগত চরিত্রের ওপর- অর্থাৎ 
তার মিতব্যয়িতা, সক্রিয়তা ও বুদ্ধিমত্তার ওপর । একইভাবে, যন্ত্র চালায় যে 
কারিগর, তার দক্ষতার ওপরই নির্ভর করত তাঁর কাজের উৎকৃষ্টতা । মালিক 
অসুস্থ হলে, বুদ্ধ হলে বা অবসর নিলে যে শিল্পসংস্থ(র মে আত্মান্বরূপ, তার 
ক্ষতি কিছুতেই এড়ানো যেত না। মে এমন এক সামাজিক কর্তব্য পালন 
করত যার মধ্যে মিশে থাকত যন্ত্রণা আর শান্তি, লাভ আঁর পুরস্কার । সেইযুগে 
সম্পত্তি প্রকৃত অর্থেই ব্যক্তিগত ছিল, আর তাই একটি জনপ্রিয় প্রবচনে বলা 
হয়েছে : “2. 10:090116+ 550 16 2016 0০ 179৪11৮ কিস্তু আধুনিক 
উৎপাদন এই অবস্থাকে উল্টে দিয়েছে । পুঁজিপতি এখন আর তার সম্পত্তির 
অনুসঙ্গ নয়, তার সমৃদ্ধিও নিজের ব্যক্তিগত গুণাবলীর ওপর আঁর নির্ভর করে 
করে না। প্রভুর নজরদারির আর কোন দরকার হয় না এখন। সমস্ত বড় 
বড় লগ্মীকারী, কৃষিগত ও শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি চলে পাঁরচালক গোষ্ঠির নির্দেশ 
অনুযায়ী। এই পরিচালকগোষীগুলি কম-বেশি সুসংগঠিত, এবং &ুএর সদশ্যর" 
উচ্চ বেতন পেয়ে থাকেন । আধুনিক মালিকদের কাজ হচ্ছে নিজের আয়টুকু 
পকেটম্থ করা, আর মদদ ও মেয়েমাহ্ুষের পেছনে সেই টাকা উড়িয়ে দেওয়া | 
আজকের দিনে উৎপার্টকদের-_যার। সকলেই মজুরী-শ্রমিক- প্রায়োগিক 
সংগঠনে মালিকদের কোন সামাজিক কতবা থাকে ণা। উৎপার্দনে এক কার্যকরী 
ভূমিকা পালন করার পর মালিকরা এখন অকেজো হয়ে গেছে, এমনকি জনৈক 
বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ্বের যতে--তারা আজ উৎপাদনের উপদ্রব স্বরূপ হয়ে 
উঠেছে । 

আর্থ-রাজনৈতিক তত্ববিদ্রা, যারা বুজৌয়া সমাজের নুপ্রচুর বেতনভোগী 
কৈফিয়ৎ-প্রদ্ানক।রী ছাড়া আর কিছুই নন, তার। দেখাতে চেয়েছেন যে শ্রম-স্থই 
বস্তুর ওপর স্থদন, জমির ভাড়া, মুনাফা ইত্যাদির আকারে পু'জি যে কর চাপায়, 
তা স্তাধ্য । এট দ্বেখাতে গিয়ে তারা দাবী করেছেন যে পুঁজিপতি তার 
“মিতাচার', পরিচালন দক্ষতা প্রভৃতির দ্বার! খুবই ফলপ্রস্থ ভূষিকা নিয়ে থাকে । 
এই আপাত-হন্দর বক্তবাটিকে যদি কিছু যুক্তি দিয়ে আযাডাম্‌ ন্মিথ সমর্থন 
করতেন তাহলে বড় বড় ঘন্ত্রতিত্তিক উৎপাদনের আধুনিক ব্যবস্থায় পুজিপতিদের 
&ঁ তথাকথিত কার্যকারীতারর থেকেও হাশ্ঠকর কিছু উদ্ভাবনের কাজে লেগে পড়ত 
গিফেন্স্‌, রস্চার্স, লেরয়-বলিয় ও আর্থ-রাজনীতির এইরকম অন্থান্ত চুনোপু'টিরা-_ 
অবশ্য এইমবব্টদ্দেশ্যপুর্ণ ওকালতির জন্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাছে বেতন পাওয়া 
বন্ধ হয়ে গেলে তারা এ কাজে হাত দিত ন! ! 


১৩৭ 


যস্ত্রতিত্তিক উৎপাদন কারগরদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে তাদের পেশাগত 
দক্ষতা, এবং মজুরী-শ্রমিককে পরিণত করেতে যন্ত্রের দাসে। শিল্পের পুজিবাদী 
সংগঠন পু জিপতিকে পরগাছা৷ করে তুলেছে। তাদের এই পরগাছাস্থলভ ভূমিকা 
বিভিন্ন সময়ে স্বীকত ও ঘোধিত হয়েছে নানান বেনামা কোম্পানী গঠনের মধ্যে। 
এইনৰ কোম্পানীর শেয়ার ও দায়-দায়িত্ব, অর্থাৎ সম্পাত্বির বুর্জোয়া দলিল, 
উৎপাদন ও স্টকৃ এক্সবেঞ্কে কোনভাবে প্রভাবিত না করেই দিনের মধ্যে অন্তত 
বারো বার হাত-ফেরতাই হয়। রথস্চাইন্ড, গ্র্যাণ্টস্, গোল্ডপদ এবং এঁসব 
দলিলের অন্তান্য লগ্মীকারীর। স্টকৃ এক্সচেঞ্জ সাক্রান্ত প্রতারণা আর ভন্ঠান্ত 
আর্ধিক কৌশলের দ্বারা, এবং উৎপাদনের বিশাল বিশাল প্রতিষ্ঠানের মুনাফাকে 
নিজেদের টাকার বাক স্তুপীকৃত করার দ্বার! পুঁজিপতিদের শেয়ার ও খনপত্র 
হস্তগত করে, এবং এঁ পুজিপতিদের অপধার্থতা প্রমাণ করে দেয় । 

সামন্ত জমিদাররা যখন তাদের পোস্ ও প্রজাদের নিয়ে স্থরক্ষিত ছুর্গে বসবাস 
করত, শান্তির সময় এ পোস্দের প্রতি ন্যায্য আচরণ করত, আর শক্রর1 আক্রমণ 
করলে নিজে অন্ত্রধারণ করে প্রঞ্জারদেরকে নেতৃত্ব দিত--তখন সমস্ত অতিজাতর! 
এক কার্ধকরী শ্রেণী হিদাবে বর্তমান ছিল, এবং তার্দেরকে কোনভাবেই দমিত 
করা যেত না। কিন্তু যখন দেশে এক আপেক্ষিক শাস্তি প্রতিষ্ঠিত হল, এবং শহর 
ও নগরগুল দুর্গে পরিণত হয়ে আত্মরক্ষায় সক্ষম হয়ে উঠধ- তখন আর 
অভিজাতদ্দের কোন প্রয়োজন রইল না। নিজেদের ছূর্গ পরিত্যাগ করে তারা 
তখন ডিউকৃদ্দের, চার্চের, রাজাদের কিন্ব! সম্টের সভালদ হয়ে উঠল । এখানে 
তারা দেশের সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন এক পরগাছায় পরিণত হুল, আর তখন 
থেকেই নিদিষ্ট হয়ে গেল তাদের ভবিতব্য। ১৭৮৯ সালের ফরাদী বিপ্লবে এই 
অভিজ্জাতদের যেরকম নির্মমভাবে ধ্বংস করা হয়েছিল, সেইভাবে ইওরোপের 
প্রতিটি দেশে তাদেরকে ধ্বংস করা ন! হলেও তারা সর্বত্রই নিজেদের সামস্ত- 
তান্বিক সুযোগ-ন্থবিধাগুলি পরিত্যাগ করে বুর্জোয়াদের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। 
বর্তমানে বুর্জোয়াদের সঙ্গে তাদের পার্থক্য দেখাবার জন্য -__-অভিজাতন্বলড 
হাপ্যকর হঙ্কার প্রকাশ করে। পুজিবাদী দেশগুলিতে শাসক শ্রেণী হিসাবে 
অভিঙ্গাতদ্দের আর কোন স্থ'ন নেই। পুজি-পতি শ্রেণীর জন্যও এই একই 
পরিণতি অপেক্ষা করছে। যে দিন থেকে সামাঞ্জিক উৎপাদনে গু'জিপতির 
ভূমিকা! শেষ হয়ে গেছে, সেদিনই স্বাক্ষরিত হয়েছে পুঁজিপতি শ্রেণীর মৃত্যু- 
পরোয়ানা । অর্থনৈতিক ঘটনাবলীই দিয়েছে এই দণ্ডাদেশ, এখন শুধু শেষ 
দিনটির প্রতীক্ষা । নিজের শ্রেণীর ধ্বংসের পরও যদি কোন পুঁজিপতি টিকে 
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থাকে, তাংলে, নিজের শ্রেণীর হারানো গৌরবের কথা৷ ভেবে স্বাস্কনা গাওয়ার 
যে অদ্ভূত সথযোগটুকু আছে উচ্চবংশীর অভিজাতদের, সেটুকুও তার থাকবে না। 
যে যন্ত্রব্যৎস্থ! ধংস করেছে কারিগরদের, সেই যন্ত্রব্যবস্থাই প্ধ্বংম রুরবে 
পুঁজিপতিদের | 
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মানবজাতির জীবনের প্রথমদিকের অমাজিত ও সাদামাটা] সাম্যবাদকে ধ্বংস 
করে সভ্যতা এক জর্টিল ও বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদের উপাদান হ্ট্টি করেছে। ঠিক 
আদিম কালের যতই আজকের দিনে শ্রম করা হয় সকলে মিলে, এবং শ্রমের 
উপকরণ বা নিজের শ্রম-স্থ্ দ্রব্য -কোনটাই উৎপার্দকের নয়। বন্য ও বর্বর 
গোঠীরগুপলর মত শ্রম-সষ্ট বস্তুকে অবশ্য এখনও সবার মধ্যে ভাগ করে দেওয়া 
হয় না। এ-সব বস্তব এখনও অল পু জিপতিদের একচেটিয়া অধিকারভুক্ত, কিন্ত 
এই পু'জিপতিদের ধ্বংস এখন শুধু কিছু সময় ও স্থ্যে গের ব্যাপার । সম্পত্তির 
এই পরগাছারা দূর হলেই সার্জণীন সম্পত্তি মাথা তুলে দাড়াবে, নিজেকে 
প্রতিষ্ঠিত করবে সমাজের বুকে । আদিম সমাজে শুধু রক্তসম্থন্ধযুক্ত গে।চীর 
সদস্যদের মধ্যেই সম্পন্ত সাবঞ্জনীন ছিল । জ্ঞ/তিত্বের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বাইরেকার 
প্রতিটি মানুষই ছিল বিদেশী, শত্রু । কিন্ত ভবিষ্যতের সমাজে জাতি, কুল (০০) 
বা বর্ণভন্তিক কোন বৈষয্য ব্যতিরেকে মানব সমাজেগ সকল সর্দস্যই হবে 
সম্পত্তির মালিক। কারণ একই পু'জিবাদী জোয়ালের চাপে হুয়ে- পড়া "শ্রমিকরা 
উপলব্ধি করেছে যে তার পরস্পরের ছুর্ঘশার সাখী, বিদ্রোহের সাথী, আর তাই 
জয়ের পরও তাদেরকে মিলিত হয়েই থাকতে হুবে। 

সম্পত্তির এই আস্তম বিপ্রবটি, এই নাম্যবাদী ও আন্তর্জাতিক বিপ্রবটি, একান্তই 
অবশ্যম্ভাবী । বুর্জোয়া! সভ্যতার অভ্যন্তরেই পুনরুজ্জীবিত হচ্ছে আদিম কালের 
মত নানান প্রতিষ্ঠান ও সাম্যবাদী প্রথা।. 

নিজেদের সামরিক প্রধান ও 'সাচেস্‌দেত নির্বাচন করার জন্য বন্ত ও বর্বরর] 
সার্বগনীন তোটাধিকরের পদ্ধতি প্রয়োগ করত । এই পদ্ধতি এখন পুনঃগ্র ভিষ্টিত 
হয়েছে। একসময় বুঞ্জোয়৷ সরকার 'এই পদ্ধতি বাতিল করে দিয়েছিল, আর 
এখন তার! এই নাধ্নীন ভোটাধিকারেই খাঁজনৈতিক ক্ষমতার ভিত্তি বলে 
ঘোষনা করেছে। ৰ 

আদিম যুগে পাসস্থান, খাত ও শিক্ষা সার্বজনীন ছিল। বর্তনান সময়ে পৌরাঞচলের 
শিশুদের পড়ানো হয় অবৈতনিকভাবে ও সকলরে একত্রে । কিছু কিছু শহরে 


৯৩৪ 


তার। বিনামূল্যে খান্ও পাচ্ছে । রেস্তোর গুলিতে শহুরে লোকেরা একসজেই 
কুখাগ্ খাচ্ছে, খাচায়-বন্দী খরগোশের যত সকলে এননঙ্গে গার্দাগা্দি করে 
থাকছে। 

সার্বজনীন ভোটাধিকার যদ্দি ঠগ বাজি হয়ে থাকে, আমাদের শহরের বাড়িগুলি 
যদি অশ্থাস্থাকর হয়, বাঁকি সমস্ত প্রতিষ্ঠান যদি কিন সাম্যবাদী চরিত্রের হয়ে 
থকে এবং এগুল যাদের উপন্কার করার বথা বলে, তাদে:ই পক্ষে যদি সর্বনাশ। 
হয়--তাহলে তাত কারণ হল যেহেতু এগুলি উদ্ভূত হচ্ছে এক বর্জোয়া সমাজে, এবং 
শুধুমাত্র পুঁজিপতিদের স্ব্ধার জন্ঠই এগুলি গড়ে তোলা হয়েছে। তবুও 
এগুলির প্রচণ্ড গুকত্রপুনন £ 'এইগুলিই ধ্বংল করে ব্যক্তিতাবাগী প্রবৃত্তি ও চিন্তাকে 
এখু আগামী দিণের সমাছের সাম্যবাদী অভ্যাসের উপযোগা রে গড়ে তোলে 
শান্থুষকে। 

বুর্জোয়া সমাজে সাম্যবাদ সবসণয়ই প্রচ্ছন্ন পূপে বিদ্যমান রয়েছে। পারিপাস্থিক 
অবস্থার পরিবর্তনের ফলেই সে প্রবলবেগে সমস্ত বাধা চর্ণ করে সামনে এগিয়ে 
আনবে এবং ভবিষ্যৎ সমাজের একমাত্র সম্ভাব্য রূপ হিপাবে নিজেকে পুনঃ 
প্রতিষ্ঠিত করবে সে, কিন্ধ কী সেই পারিপাশ্থিক অবস্থা ত: 'শ্র'গে থেকে নিশ্চিত 
বলা সম্ভব নয়। 





